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লেখকের কথা

প্রিয় পাঠক,

"বাংলাদেশে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা: একটি পূর্ণাঙ্গ স্টেপ-বাই-
স্টেপ গাইড" বইটি হাতে নিয়ে আপনাকে স্বাগত জানাই। এই 
বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল রিয়েল এস্টেট ব্যবসার প্রতিটি 
ধাপে সঠিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা, যা আপনাদেরকে 
সফলভাবে এই খাতে প্রবেশ করতে এবং উন্নতি করতে সাহায্য 
করবে।

আমি মনে করি, রিয়েল এস্টেট ব্যবসা একটি প্রতিশ্রুতিশীল 
এবং লাভজনক খাত, যা সঠিক জ্ঞান ও প্রস্তুতির মাধ্যমে 

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় টিকে থাকার কৌশল



সহজেই আয়ত্ত করা সম্ভব। এই বইটিতে আমি আমার 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, গবেষণা এবং সফল রিয়েল এস্টেট 
ব্যবসায়ীদের গল্প ও পরামর্শ সংকলিত করেছি। আমার বিশ্বাস, 
এই বইটি আপনাদের জন্য একটি মূল্যবান রিসোর্স হবে এবং 
আপনারা এতে সঠিক দিকনির্দেশনা পাবেন।

আমার লক্ষ্য ছিল এই বইটি এমনভাবে তৈরি করা, যাতে নতু ন 
ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তারা উভয়ই উপকৃ ত হতে পারেন। বইটিতে 
আমি বিস্তারিতভাবে বাজার গবেষণা, সম্পত্তি নির্বাচন, ক্রয়, 
নির্মাণ, বিক্রয়, এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ধাপ 
আলোচনা করেছি। এছাড়া, আইনগত প্রয়োজনীয়তা, 
অর্থায়ন, এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায়ও উল্লেখ 
করেছি।

আমি আশা করি, এই বইটি আপনার রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়িক 
যাত্রায় একটি মূল্যবান সহযোগী হবে। আপনার মতামত এবং 
পরামর্শ জানাতে ভু লবেন না, কারণ তা আমাকে আরও ভালো 
কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

ধন্যবাদান্তে, মোহাম্মদ হাসান, 



চ্যাপ্টার ১: পরিচিতি

রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সংজ্ঞা ও গুরুত্ব



রিয়েল এস্টেট ব্যবসা একটি বহুমুখী খাত, যা মূলত জমি, 
ভবন, এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির ক্রয়, বিক্রয়, উন্নয়ন, এবং 
ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কি ত। এই খাতে অন্তর্ভুক্ত হয়:

রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুধুমাত্র সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয় নয়, এটি 
সম্পত্তির উন্নয়ন, নির্মাণ, এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেও মুনাফা 
অর্জন করে।

রিয়েল এস্টেট ব্যবসার গুরুত্ব

রিয়েল এস্টেট ব্যবসা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কিছু  মূল কারণ নিম্নরূপ:

আবাসিক সম্পত্তি: বাড়ি, অ্যাপার্ট মেন্ট, এবং অন্যান্য 
বাসস্থানের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তি।
বাণিজ্যিক সম্পত্তি: অফিস, দোকান, শপিং মল, এবং 
অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তি।
শিল্প সম্পত্তি: কারখানা, গুদাম, এবং অন্যান্য শিল্প 
কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তি।
জমি: কৃ ষি জমি, খালি জমি, এবং উন্নয়নের জন্য উপযোগী 
জমি।

1. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:



রিয়েল এস্টেট খাত অর্থনীতির একটি বড় অংশ, যা 
কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) 
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে। নির্মাণ খাত, স্থাপত্য, 
ইঞ্জিনিয়ারিং, এবং অন্যান্য সম্পর্কি ত শিল্পগুলির মাধ্যমে 
এটি অর্থনীতিকে গতিশীল রাখে।

1. কর্মসংস্থান:
রিয়েল এস্টেট ব্যবসা অনেক মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের 
সুযোগ সৃষ্টি করে। নির্মাণ শ্রমিক, স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার, 
রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, আইনজীবী, ব্যাংকার, এবং 
অন্যান্য পেশার মানুষ এই খাতের সাথে জড়িত।

2. বাসস্থান ও অবকাঠামো উন্নয়ন:
আবাসিক এবং বাণিজ্যিক সম্পত্তির উন্নয়নের মাধ্যমে 
মানুষের বসবাসের মান উন্নত হয় এবং ব্যবসায়িক 
কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো গড়ে ওঠে। এতে 
করে দেশের সার্বিক জীবনমান উন্নত হয়।

3. বিনিয়োগের সুযোগ:
রিয়েল এস্টেট একটি স্থিতিশীল ও লাভজনক 
বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। দীর্ঘমেয়াদে 
সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ভাড়ার আয় থেকেও লাভ 
অর্জন করা যায়।

4. সম্পদের সঞ্চয়:



রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, 
এটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শহুরে উন্নয়ন 
এবং সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই খাত থেকে 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় স্তরে উপকার পাওয়া সম্ভব। এই 
বইটি আপনাকে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার প্রতিটি ধাপ 
সঠিকভাবে অনুসরণ করতে সাহায্য করবে এবং সফলভাবে 

রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয়ের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অনেক মানুষ জমি বা সম্পত্তি ক্রয় করে 
ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

5. শহুরে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা:
রিয়েল এস্টেট ব্যবসার মাধ্যমে পরিকল্পিত শহরায়ণ সম্ভব 
হয়। উন্নত বাসস্থান, রাস্তাঘাট, পার্ক , শপিং মল, স্কুল, 
হাসপাতাল ইত্যাদির মাধ্যমে একটি শহর আধুনিক ও 
বসবাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

6. রাজস্ব আয়:
সরকার রিয়েল এস্টেট খাত থেকে নানা ধরনের কর এবং 
ফি সংগ্রহ করে, যা দেশের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। 
প্রপার্টি  ট্যাক্স, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি 
সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আয় উৎস।



এই খাতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও কৌশল প্রদান 
করবে।



বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট বাজারের 
বর্তমান অবস্থা ও প্রবণতা

বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট বাজার গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি করেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, এবং অন্যান্য বড় 
শহরগুলোতে আবাসিক, বাণিজ্যিক, এবং শিল্প সম্পত্তির বিকাশ 
দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান অবস্থার কিছু  গুরুত্বপূর্ণ দিক হল:

1. আবাসিক খাত:
দ্রুত নগরায়ণের ফলে আবাসিক সম্পত্তির চাহিদা বাড়ছে। 
বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতু ন অ্যাপার্ট মেন্ট ও বাড়ি 
নির্মাণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের 
জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন অ্যাপার্ট মেন্টের চাহিদা 
বেশি।

2. বাণিজ্যিক খাত:
অফিস, দোকান, শপিং মল, এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী, 
মতিঝিল, এবং উত্তরা এলাকার বাণিজ্যিক সম্পত্তির চাহিদা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

3. শিল্প খাত:
শিল্পাঞ্চলগুলিতে গুদাম এবং কারখানার চাহিদাও বাড়ছে। 
বিশেষ করে সাভার, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, এবং চট্টগ্রামের 



প্রবণতা

বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট বাজারের কিছু  প্রধান প্রবণতা নিম্নরূপ:

শিল্পাঞ্চলগুলিতে নতু ন শিল্প স্থাপনার জন্য ভূ মির চাহিদা 
রয়েছে।

4. রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন:
বড় বড় রিয়েল এস্টেট ডেভেলপাররা আধুনিক এবং 
উচ্চমানের প্রকল্প নিয়ে আসছে। তারা আধুনিক স্থাপত্যশৈলী, 
সবুজায়ন, এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কাজ করছে।

5. সরকারি উদ্যোগ:
সরকার নগরায়ণ এবং গৃহায়ণ খাতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন 
প্রকল্প গ্রহণ করছে। মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ে, এবং অন্যান্য 
অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প রিয়েল এস্টেট বাজারকে 
উৎসাহিত করছে।

1. উন্নত অবকাঠামো:
রাস্তাঘাট, পরিবহন ব্যবস্থা, এবং অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের 
ফলে রিয়েল এস্টেট বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশেষ 
করে ঢাকার বাইরের শহরগুলিতে নতু ন রাস্তাঘাট এবং 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন বাজারকে সমৃদ্ধ করছে।

2. বৃদ্ধমান নগরায়ণ:
শহরমুখী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, যার ফলে আবাসিক সম্পত্তির 
চাহিদা বাড়ছে। শহরে বাসস্থানের চাহিদা পূরণের জন্য নতু ন 
নতু ন আবাসিক প্রকল্প তৈরি হচ্ছে।

3. টেকসই উন্নয়ন:



বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট বাজার দ্রুতবর্ধনশীল এবং 
প্রতিশ্রুতিশীল। বর্তমান অবস্থা ও প্রবণতা বিবেচনা করে, এটি বলা 
যায় যে রিয়েল এস্টেট খাত ভবিষ্যতে আরও বিকশিত হবে। উন্নত 
অবকাঠামো, নগরায়ণ, টেকসই উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার এই 
খাতকে আরও সমৃদ্ধ করছে। সঠিক বিনিয়োগ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে 
এই বাজার থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব। এই বইটি আপনাকে 
বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ প্রবণতা সম্পর্কে  সঠিক দিকনির্দেশনা 

পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই উন্নয়ন এখন একটি প্রধান 
প্রবণতা। সবুজায়ন, সৌর শক্তি, এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের 
মত টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে।

4. প্রযুক্তির ব্যবহার:
রিয়েল এস্টেট খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। অনলাইন 
প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় সহজ হচ্ছে এবং 
সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে।

5. উচ্চতর সম্পত্তির দাম:
বিশেষ করে ঢাকার কেন্দ্রস্থল এবং অভিজাত এলাকাগুলিতে 
সম্পত্তির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধির কারণে 
অনেকেই শহরের প্রান্তবর্তী  এলাকায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী 
হচ্ছে।

6. বৈশ্বিক বিনিয়োগ:
বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগও বাড়ছে, বিশেষ করে রিয়েল 
এস্টেট এবং অবকাঠামো খাতে। বৈশ্বিক বিনিয়োগের ফলে 
নতু ন প্রকল্প এবং উন্নয়নমূলক কাজের সংখ্যা বাড়ছে।



প্রদান করবে, যাতে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং 
সফলভাবে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় প্রবেশ করতে পারেন।

চ্যাপ্টার ২: রিয়েল এস্টেট ব্যবসার প্রাথমিক 
প্রস্তুতি



বাজার গবেষণা ও বিশ্লেষণ, বাজারের চাহিদা ও সরবরাহ, 
প্রতিযোগী বিশ্লেষণ

বাজার গবেষণা ও বিশ্লেষণ

বাজার গবেষণা এবং বিশ্লেষণ রিয়েল এস্টেট ব্যবসার একটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এটি সঠিক তথ্য ও উপাত্তের উপর ভিত্তি করে 
ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। বাজার গবেষণা ও 
বিশ্লেষণের কিছু  প্রধান ধাপ নিম্নরূপ:

1. তথ্য সংগ্রহ:
প্রাথমিক তথ্য: সরাসরি বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, যেমন: 
গ্রাহকদের সাথে সাক্ষাৎকার, সার্ভে , ফোকাস গ্রুপ ইত্যাদি।
গৌণ তথ্য: বিভিন্ন রিপোর্ট , গবেষণা প্রবন্ধ, সরকারি 
পরিসংখ্যান, এবং অন্যান্য প্রকাশিত তথ্য।

2. বাজারের সেগমেন্টেশন:
ভৌগোলিক: নির্দিষ্ট অঞ্চল বা শহর অনুযায়ী বাজার বিভাজন।
জনসংখ্যাতাত্ত্বিক: বয়স, লিঙ্গ, আয়, পেশা ইত্যাদির ভিত্তিতে 
বাজার বিভাজন।
মনস্তাত্ত্বিক: গ্রাহকদের জীবনধারা, মূল্যবোধ, এবং আগ্রহের 
ভিত্তিতে বাজার বিভাজন।

3. তথ্য বিশ্লেষণ:
SWOT বিশ্লেষণ: শক্তি (Strengths), দুর্বলতা 
(Weaknesses), সুযোগ (Opportunities), এবং হুমকি 
(Threats) বিশ্লেষণ।



বাজারের চাহিদা ও সরবরাহ

বাজারের চাহিদা ও সরবরাহ রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ 
ভূ মিকা পালন করে। বাজারের চাহিদা ও সরবরাহ বিশ্লেষণ করতে 
হলে কিছু  গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করতে হবে:

প্রতিযোগী বিশ্লেষণ

PESTLE বিশ্লেষণ: রাজনৈতিক (Political), অর্থনৈতিক 
(Economic), সামাজিক (Social), প্রযুক্তিগত 
(Technological), পরিবেশগত (Environmental), এবং 
আইনগত (Legal) উপাদান বিশ্লেষণ।

1. চাহিদা বিশ্লেষণ:
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: একটি এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 
আবাসিক সম্পত্তির চাহিদার উপর প্রভাব ফেলে।
আয় ও ক্রয়ক্ষমতা: মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতার উপর ভিত্তি 
করে বাজারে চাহিদা নির্ধারণ হয়।
জীবনযাত্রার মান: আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন আবাসিক 
প্রকল্পগুলির চাহিদা বেশি।

2. সরবরাহ বিশ্লেষণ:
মজুদ সম্পত্তি: বর্তমানে বাজারে থাকা সম্পত্তির পরিমাণ।
নতু ন প্রকল্প: নতু ন আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রকল্পগুলির সংখ্যা 
ও অবস্থা।
নির্মাণ কার্যক্রম: চলমান ও পরিকল্পিত নির্মাণ প্রকল্পের অবস্থা।



রিয়েল এস্টেট বাজারে প্রতিযোগী বিশ্লেষণ আপনাকে বাজারে 
প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নির্ধারণে সহায়তা করবে। প্রতিযোগী 
বিশ্লেষণের কিছু  গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল:

বাজার গবেষণা ও বিশ্লেষণ, বাজারের চাহিদা ও সরবরাহ, এবং 
প্রতিযোগী বিশ্লেষণ রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সাফল্যের জন্য 
অপরিহার্য। সঠিক তথ্য এবং উপাত্তের ভিত্তিতে বাজারের পরিস্থিতি 
বিশ্লেষণ করে আপনি আপনার ব্যবসায়িক কৌশল নির্ধারণ করতে 
পারবেন এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সাফল্য অর্জন করতে 
পারবেন। এই বইটি আপনাকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে গাইড 
করবে এবং আপনার ব্যবসার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় 
দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

1. প্রতিযোগীদের সনাক্তকরণ:
প্রধান রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার এবং সংস্থা সনাক্ত করা, 
যারা একই বাজারে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

2. প্রতিযোগীদের পণ্য ও সেবা বিশ্লেষণ:
তাদের প্রকল্পের ধরন, গুণমান, দাম, এবং সুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ 
করা।
প্রতিযোগীদের বিক্রয় ও বিপণন কৌশল পর্যালোচনা করা।

3. প্রতিযোগীদের শক্তি ও দুর্বলতা বিশ্লেষণ:
প্রতিযোগীদের শক্তি এবং দুর্বলতা সনাক্ত করা এবং তাদের 
সাথে তু লনা করে আপনার ব্যবসার কৌশল নির্ধারণ করা।

4. বাজারের প্রতিযোগিতামূলক ল্যান্ডস্কেপ:
বাজারে প্রতিযোগিতার তীব্রতা, বাজারের প্রবেশ বাধা, এবং 
প্রতিযোগীদের বাজার শেয়ার বিশ্লেষণ করা।



ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
নির্ধারণ, আর্থিক পরিকল্পনা ও বাজেট

ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি



ব্যবসায়িক পরিকল্পনা একটি রোডম্যাপের মত, যা আপনার 
ব্যবসার লক্ষ্য এবং সেগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় 
কৌশল নির্ধারণ করে। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়িক পরিকল্পনা 
তৈরির কয়েকটি ধাপ:

1. নির্ধারণ করুন ব্যবসার উদ্দেশ্য:
ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য কী? যেমন: আবাসিক বা বাণিজ্যিক 
সম্পত্তি বিকাশ, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি।

2. বাজার বিশ্লেষণ:
লক্ষ্য বাজার, চাহিদা ও সরবরাহ, প্রতিযোগী বিশ্লেষণ 
এবং বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করা।

3. ব্যবসার কাঠামো:
ব্যবসার আইনি কাঠামো নির্ধারণ করুন (একক মালিকানা, 
অংশীদারি, কোম্পানি ইত্যাদি)।
ব্যবসার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করুন।

4. পণ্য ও সেবা:
আপনি কোন ধরণের সম্পত্তি বিকাশ করবেন বা কোন 
সেবা প্রদান করবেন তা নির্ধারণ করুন।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা বর্ণনা করুন।

5. বিপণন কৌশল:
লক্ষ্য গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কৌশল নির্ধারণ 
করুন। যেমন: বিজ্ঞাপন, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কে টিং, 
সরাসরি বিক্রয়, ইত্যাদি।

6. অপারেশনাল পরিকল্পনা:



লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ আপনার ব্যবসার সাফল্যের জন্য 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য হলো দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য এবং 

দৈনন্দিন কার্যক্রম, সরবরাহ চেইন, এবং প্রকল্প পরিচালনা 
পরিকল্পনা নির্ধারণ করুন।

7.  ঝুঁ কি ব্যবস্থাপনা:
সম্ভাব্য ঝুঁ কি চিহ্নিত করুন এবং সেগুলো মোকাবিলার 
জন্য কৌশল তৈরি করুন।



উদ্দেশ্য হলো স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ যা লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা 
করে।

আর্থিক পরিকল্পনা ও বাজেট

আর্থিক পরিকল্পনা ও বাজেট একটি সফল ব্যবসার জন্য 
অপরিহার্য। এটি ব্যবসার আয়ের, ব্যয়ের এবং মুনাফার 
পূর্বাভাস দেয় এবং অর্থনৈতিক স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য 
করে।

1. লক্ষ্য নির্ধারণ:
বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট: লক্ষ্য স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।
পরিমাপযোগ্য: লক্ষ্য এমন হতে হবে যা মাপা যায়।
উপলব্ধি করা যায়: বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।
প্রাসঙ্গিক: ব্যবসার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে 
হবে।
সময়সীমাবদ্ধ: একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্য অর্জন 
করা উচিত।

2. উদ্দেশ্য নির্ধারণ:
সংক্ষিপ্তমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী: লক্ষ্য অর্জনের জন্য 
স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে 
হবে।
কার্যকর পদক্ষেপ: উদ্দেশ্যগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপে 
বিভক্ত করুন।

1. আর্থিক পূর্বাভাস:



আয় পূর্বাভাস: সম্ভাব্য বিক্রয় এবং আয়ের পূর্বাভাস তৈরি 
করুন।
ব্যয় পূর্বাভাস: ফিক্সড এবং ভেরিয়েবল খরচগুলো 
নির্ধারণ করুন।

2. বাজেট তৈরি:
বাজেট বিভাগ: ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বাজেট ভাগ করুন, 
যেমন: অপারেশন, বিপণন, উন্নয়ন ইত্যাদি।
সম্ভাব্য ব্যয়: প্রত্যাশিত খরচগুলো বিবেচনা করুন, যেমন: 
জমি ক্রয়, নির্মাণ খরচ, শ্রম খরচ, প্রশাসনিক খরচ 
ইত্যাদি।

3. আর্থিক বিশ্লেষণ:
লাভ ও ক্ষতি হিসাব: মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক লাভ ও 
ক্ষতির হিসাব করুন।
ক্যাশ ফ্লো: ক্যাশ ফ্লো বিশ্লেষণ করুন যাতে আপনি 
জানতে পারেন ব্যবসার নগদ অর্থের অবস্থা।

4. বিনিয়োগ পরিকল্পনা:
ব্যবসার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা 
করুন।
সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার জন্য কৌশল 
তৈরি করুন।

5. ঝুঁ কি ও জরুরি ফান্ড:
সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ঝুঁ কির জন্য একটি জরুরি ফান্ড 
রাখুন।
ঝুঁ কি মোকাবিলার কৌশল নির্ধারণ করুন।



ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, এবং আর্থিক 
পরিকল্পনা ও বাজেট রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সাফল্যের জন্য 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক পরিকল্পনা এবং কৌশলগত 
পদক্ষেপের মাধ্যমে আপনি আপনার ব্যবসাকে সফলভাবে 
পরিচালনা করতে পারবেন। এই বইটি আপনাকে প্রতিটি ধাপে 
গাইড করবে এবং আপনার ব্যবসার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় 
দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।



চ্যাপ্টার ৩: আইনগত প্রয়োজনীয়তা

রিয়েল এস্টেট ব্যবসার লাইসেন্স ও নিবন্ধন

রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুরু করতে হলে কিছু  গুরুত্বপূর্ণ 
আইনগত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হয়। এই 
প্রয়োজনীয়তাগুলো হলো:

1. ব্যবসায়িক নিবন্ধন:



জমির মালিকানা ও দলিল

জমির মালিকানা এবং দলিলের প্রয়োজনীয়তা রিয়েল এস্টেট 
ব্যবসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক দলিল এবং মালিকানা যাচাই 
ছাড়া সম্পত্তি কেনা বা বিক্রি করা ঝুঁ কিপূর্ণ হতে পারে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধন: প্রথমে আপনার ব্যবসাটি 
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধন করতে হবে।
কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন: যদি আপনি কোম্পানি হিসাবে 
ব্যবসা শুরু করতে চান, তবে রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ 
(RJSC) এর অধীনে নিবন্ধন করতে হবে।

2. লাইসেন্স ও অনুমতি:
ট্রেড লাইসেন্স: স্থানীয় সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা 
থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে।
REHAB সদস্যপদ: বাংলাদেশ রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড 
হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন (REHAB) এর সদস্যপদ নিতে 
পারেন। এটি আপনার ব্যবসায়ের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়।
নির্মাণ অনুমতি: সম্পত্তি নির্মাণের জন্য স্থানীয় উন্নয়ন 
কর্তৃ  পক্ষ (যেমন: RAJUK, CDA) থেকে নির্মাণ অনুমতি 
নিতে হবে।

1. জমির মালিকানা যাচাই:
রেকর্ড  যাচাই: জমির রেকর্ড  যাচাই করতে হবে। এটি 
স্থানীয় ভূ মি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।



ভ্যাট ও ট্যাক্স সম্পর্কি ত বিষয়

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ভ্যাট ও ট্যাক্স সম্পর্কি ত বিষয়গুলো 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে ভ্যাট ও ট্যাক্স পরিশোধ না করলে 
ব্যবসায়িক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

সার্ভেয়ার রিপোর্ট : জমির পরিমাপ এবং সীমা নির্ধারণের 
জন্য সার্ভেয়ার রিপোর্ট  প্রয়োজন হতে পারে।

2. দলিলের ধরন:
খতিয়ান: জমির মালিকানার প্রমাণপত্র।
মৌজা ম্যাপ: জমির সঠিক অবস্থান ও পরিমাণ নির্ধারণে 
সাহায্য করে।
দলিল ও রেজিস্ট্রেশন: জমির বিক্রয় চু ক্তি এবং 
রেজিস্ট্রেশন স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে করতে হবে।

3. দলিলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া:
বায়নামা: জমি কেনার প্রাথমিক চু ক্তি, যা দলিলের 
রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে করা হয়।
ডিড অব সেল: সম্পত্তির চূ ড়ান্ত বিক্রয় চু ক্তি।
দলিল রেজিস্ট্রেশন ফি: দলিল নিবন্ধনের জন্য নির্দিষ্ট ফি 
পরিশোধ করতে হবে।
মিউটেশন: জমির মালিকানা পরিবর্তন হলে, মিউটেশন 
প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

1. ভ্যাট (মুল্য সংযোজন কর):



রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সফল হতে হলে আইনগত 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে  সচেতন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
ব্যবসার নিবন্ধন, লাইসেন্স গ্রহণ, জমির মালিকানা ও দলিল 
সংক্রান্ত বিষয় এবং ভ্যাট ও ট্যাক্স পরিশোধের নিয়মগুলো 
সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। এই চ্যাপ্টারটি আপনাকে 

নিবন্ধন: ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট নিবন্ধন নিতে হবে।
ভ্যাট হার: বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির উপর ভ্যাটের হার ভিন্ন 
হতে পারে। সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে।
ভ্যাট রিটার্ন: নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভ্যাট রিটার্ন দাখিল 
করতে হবে।

2. ট্যাক্স:
আয়কর: ব্যবসার আয় থেকে আয়কর প্রদান করতে হবে।
কর রিটার্ন: প্রতি বছর কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে।
প্রতিবেদন: সমস্ত আর্থিক লেনদেনের প্রতিবেদন তৈরি 
করতে হবে যাতে ট্যাক্স কর্তৃ  পক্ষের কাছে সঠিক তথ্য জমা 
দেওয়া যায়।

3. অন্যান্য কর:
স্ট্যাম্প ডিউটি: সম্পত্তি ক্রয়ের সময় স্ট্যাম্প ডিউটি 
পরিশোধ করতে হয়।
রেজিস্ট্রেশন ফি: দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্দিষ্ট ফি 
দিতে হয়।



আইনগত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে  স্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে 
এবং আপনার ব্যবসার সফলতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

চ্যাপ্টার ৪: সম্পত্তি নির্বাচন ও ক্রয়

লোকেশন নির্বাচন

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সম্পত্তি নির্বাচন ও ক্রয়ে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সঠিক লোকেশন নির্বাচন। লোকেশন 
নির্ধারণের সময় কয়েকটি প্রধান দিক বিবেচনা করা উচিত:

অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা



সঠিক অবকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা রিয়েল এস্টেটের 
সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। কিছু  গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হল:

1. যোগাযোগ ব্যবস্থা:
রাস্তা: প্রধান সড়ক, হাইওয়ে এবং সেকেন্ডারি সড়কের 
নিকটবর্তী তা যাচাই করা। সড়ক পরিবহন সহজলভ্য হলে 
তা সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি করে।
রেলওয়ে: নিকটবর্তী  রেলওয়ে স্টেশন এবং রেললাইন 
সংযোগ থাকা। বিশেষ করে শিল্প ও বাণিজ্যিক সম্পত্তির 
ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বিমানবন্দর: নিকটবর্তী  বিমানবন্দর থাকা ব্যবসায়িক এবং 
আবাসিক উভয় সম্পত্তির জন্য সুবিধাজনক। 
আন্তর্জাতিক সংযোগ বাড়ায় এবং প্রবাসী ও ব্যবসায়ীদের 
আকৃ ষ্ট করে।
বাস টার্মিনাল: নিকটবর্তী  বাস টার্মিনাল থাকা যাতে 
স্থানীয় এবং দূরপাল্লার যাতায়াত সহজ হয়।

2. অবকাঠামো:
রাস্তা: পাকা রাস্তা এবং ভালো রাস্তার যোগাযোগ সুবিধা।
ব্রিজ: নদী বা জলাশয় পারাপারের জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্রিজের উপস্থিতি।
পাবলিক ট্রান্সপোর্ট : বাস, ট্রেন, ট্যাক্সি ইত্যাদির 
সহজলভ্যতা।



সামাজিক সুবিধাসমূহ

সামাজিক সুবিধাসমূহ একটি এলাকার জীবনের মান এবং 
আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। কিছু  গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হল:

বিদ্যু ৎ: অবিচ্ছিন্ন বিদ্যু ৎ সরবরাহ এবং বিদ্যু ৎ লাইনের 
সহজলভ্যতা।
পানি: নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং সুপেয় পানির 
সহজলভ্যতা।
গ্যাস: প্রাকৃ তিক গ্যাস সংযোগ এবং গ্যাস সরবরাহের 
ব্যবস্থা।
ইন্টারনেট: উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ এবং 
টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা।

1. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:
স্কুল: প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
কলেজ: বিভিন্ন ধরণের কলেজ, যেমন: বাণিজ্য, বিজ্ঞান 
এবং শিল্পকলা।
বিশ্ববিদ্যালয়: উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়।

2. স্বাস্থ্যসেবা:
হাসপাতাল: বড় হাসপাতাল এবং মেডিকেল সেন্টার।
ক্লিনিক: ছোট ছোট ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র।
ফার্মেসি: ওষুধের দোকান এবং স্বাস্থ্যসেবা পণ্য সরবরাহ।



নিরাপত্তা

একটি এলাকার নিরাপত্তা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ের জন্য 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তা বিষয়ে কিছু  বিবেচ্য বিষয় হল:

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

3. বিনোদন:
পার্ক : পার্ক  এবং সবুজায়নের এলাকা।
শপিং মল: বড় শপিং মল এবং কেনাকাটার সুবিধা।
রেস্টু রেন্ট: বিভিন্ন ধরণের রেস্টু রেন্ট এবং খাবারের 
দোকান।
সিনেমা হল: বিনোদনের জন্য সিনেমা হল এবং থিয়েটার।

1. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি:
এলাকার সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং স্থানীয় 
পুলিশ স্টেশনের উপস্থিতি।
অপরাধের হার এবং অপরাধ প্রবণতা যাচাই করা।

2. নিরাপত্তা ব্যবস্থা:
এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা, নিরাপত্তা প্রহরী এবং 
আলোকিত রাস্তার উপস্থিতি।



একটি এলাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্ভাবনা এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
বিবেচনা করা রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। কিছু  বিবেচ্য বিষয় হল:

লোকেশন নির্বাচন রিয়েল এস্টেট ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
পদক্ষেপ। সঠিক লোকেশন নির্বাচন করতে হলে অবকাঠামো ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক সুবিধাসমূহ, নিরাপত্তা এবং 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিবেচনা করতে হবে। এই বিষয়গুলো 

1. নতু ন রাস্তা নির্মাণ:
এলাকার মধ্যে বা আশেপাশে নতু ন রাস্তা নির্মাণের 
পরিকল্পনা থাকলে তা সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি করে।

2. বড় প্রকল্প:
নতু ন শিল্প এলাকা, শপিং মল, বা বড় আবাসিক প্রকল্পের 
উন্নয়ন পরিকল্পনা।

3. শিল্প এলাকা:
শিল্প এলাকার নিকটবর্তী তা, যা কর্মসংস্থানের সুযোগ 
বাড়ায় এবং আবাসিক সম্পত্তির চাহিদা বৃদ্ধি করে।

4. সরকারি পরিকল্পনা:
সরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ প্রকল্প যা 
এলাকার উন্নয়ন সম্ভাবনা বাড়ায়।



সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে লোকেশন নির্বাচন করলে রিয়েল 
এস্টেট ব্যবসায় সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

বাণিজ্যিক বনাম আবাসিক এলাকা

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সম্পত্তি নির্বাচন ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে 
বাণিজ্যিক এবং আবাসিক এলাকা নির্বাচন করতে গেলে কিছু  
গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করতে হবে।



বাণিজ্যিক এলাকা

বাণিজ্যিক এলাকা হল এমন স্থান যেখানে ব্যবসায়িক কার্যক্রম 
পরিচালিত হয়। এখানে কিছু  গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় তু লে ধরা 
হলো:

1. প্রয়োজনীয়তা:
অফিস: কর্পোরেট অফিস, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি 
ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত স্থান। এসব স্থানে অধিক কর্মক্ষমতা 
এবং যোগাযোগের সুবিধা গুরুত্বপূর্ণ।
দোকান ও শপিং মল: খুচরা দোকান, শপিং মল, 
সুপারমার্কে ট ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত স্থান। এখানে ক্রেতার 
সংখ্যা ও সামগ্রিক বিক্রয় বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ।
হোটেল: পর্যটন এলাকা, ব্যস্ত শহর বা বাণিজ্যিক কেন্দ্রের 
নিকটে হোটেলের জন্য স্থান নির্বাচন করা। এখানে 
অতিথি সেবার মান ও নিকটস্থ সুবিধাগুলি বিবেচনা করা 
জরুরি।

2. জনসংখ্যার ঘনত্ব:
বাণিজ্যিক এলাকায় সাধারণত জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি 
হয়। ব্যস্ততম এলাকায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম বেশি হওয়ায় 
বেশি লোক সমাগম হয়।

3. অবকাঠামো:
উন্নত অবকাঠামো: রাস্তা, বিদ্যু ৎ, পানি, গ্যাস এবং 
ইন্টারনেট সংযোগের উন্নত ব্যবস্থা।



আবাসিক এলাকা

আবাসিক এলাকা হল এমন স্থান যেখানে মানুষ বসবাস করে। 
এখানে কিছু  গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় তু লে ধরা হলো:

ট্রান্সপোর্ট : পাবলিক ট্রান্সপোর্ট , ট্যাক্সি সার্ভিস এবং 
অন্যান্য পরিবহন সুবিধা।
পার্কিং  সুবিধা: পর্যাপ্ত পার্কিং  স্থান যা গ্রাহক ও কর্মচারীদের 
জন্য সহজলভ্য।

4. চাহিদা:
ব্যবসায়িক কার্যক্রমের চাহিদা: এলাকার ব্যবসায়িক 
কার্যক্রমের চাহিদা এবং প্রবণতা। এখানে নির্দিষ্ট শিল্পের 
চাহিদা, ক্রেতার চাহিদা এবং বাজারের প্রবণতা বিবেচনা 
করা হয়।

1. প্রয়োজনীয়তা:
বাসস্থান: শান্ত ও নিরাপদ পরিবেশ যেখানে পরিবারবর্গ 
বসবাস করতে পারে। এখানে বাড়ি, ফ্ল্যাট এবং 
অ্যাপার্ট মেন্ট গুরুত্বপূর্ণ।
প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সুবিধা: নিকটস্থ বাজার, স্কুল, 
হাসপাতাল ইত্যাদি।

2. সামাজিক সুবিধা:
স্কুল: প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
নিকটবর্তী তা।



বাণিজ্যিক এবং আবাসিক এলাকা নির্বাচনের মধ্যে অনেক 
পার্থক্য রয়েছে। বাণিজ্যিক এলাকায় উন্নত অবকাঠামো, 
জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমের চাহিদা বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, আবাসিক এলাকায় সামাজিক সুবিধা, 
বাসযোগ্য পরিবেশ এবং আরামদায়ক জীবনের প্রয়োজনীয়তা 
বেশি গুরুত্ব পায়। সঠিকভাবে এই পার্থক্যগুলো বিবেচনা করে 

হাসপাতাল: বড় হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং ফার্মেসির 
সহজলভ্যতা।
বাজার: দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য 
নিকটস্থ বাজার।
পার্ক : খেলার মাঠ, সবুজায়ন এবং বিনোদনের সুবিধা।

3. বাসযোগ্য পরিবেশ:
কম দূষণ: এলাকার বায়ু ও শব্দ দূষণ কম থাকা।
সবুজায়ন: এলাকায় পর্যাপ্ত গাছপালা এবং উদ্যান থাকা।
খেলার মাঠ: শিশুদের জন্য খেলার মাঠ এবং অন্যান্য 
বিনোদনমূলক স্থান।

4. অবকাঠামো:
জল: নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা।
বিদ্যুৎ: অবিচ্ছিন্ন বিদ্যু ৎ সরবরাহ।
গ্যাস: প্রাকৃ তিক গ্যাস সংযোগ।
ইন্টারনেট: উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ।



লোকেশন নির্বাচন করলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সফলতা 
অর্জন করা সম্ভব।

সম্পত্তি মূল্যায়ন ও দর-কষাকষি
রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সম্পত্তি ক্রয়ের সময় সঠিক মূল্যায়ন 
এবং দর-কষাকষি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক মূল্যায়ন এবং 
দর-কষাকষির জন্য কিছু  দিক বিবেচনা করতে হবে:

সম্পত্তির মূল্যায়ন



সম্পত্তির সঠিক মূল্যায়ন করতে গেলে কিছু  গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
বিবেচনা করা প্রয়োজন:

1. বাজার মূল্য:
বর্তমান বাজার মূল্য: সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য জানা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য স্থানীয় বাজারে অন্যান্য 
সমজাতীয় সম্পত্তির মূল্যের সাথে তু লনা করা উচিত।
তু লনা: এলাকায় বিক্রি হওয়া সাম্প্রতিক সম্পত্তির দাম 
যাচাই করা এবং তাদের সাথে তু লনা করা।

2. প্রকৃ ত অবস্থা:
বর্তমান অবস্থা: সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা এবং নির্মাণের 
গুণগত মান বিবেচনা করা। সম্পত্তির মেরামত বা সংস্কার 
প্রয়োজন কিনা তা যাচাই করা।
নির্মাণের গুণগত মান: নির্মাণের গুণগত মান যেমন 
বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল, কাঠামোগত মজবুতি, ফিনিশিং 
ইত্যাদি যাচাই করা।
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা: সম্পত্তির সংস্কার বা মেরামতের 
প্রয়োজন হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় খরচের হিসাব করা।

3. ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধি:
উন্নয়ন সম্ভাবনা: এলাকায় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং 
ভবিষ্যতে উন্নয়নের সম্ভাবনা বিবেচনা করা। যেমন: নতু ন 
রাস্তা, শপিং মল, শিল্প এলাকা ইত্যাদি।
মূল্যবৃদ্ধি অনুমান: ভবিষ্যতে সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা 
এবং এলাকার উন্নয়নের প্রভাব বিবেচনা করা।



দর-কষাকষি কৌশল

সম্পত্তি ক্রয়ের সময় দর-কষাকষি করার জন্য কিছু  কৌশল 
অনুসরণ করা যেতে পারে:

1. তথ্য সংগ্রহ:
মার্কে ট রিসার্চ : সম্পত্তির বাজার মূল্য, এলাকার চাহিদা 
এবং সরবরাহের তথ্য সংগ্রহ করা।
মালিকের প্রয়োজনীয়তা: মালিকের বিক্রয় উদ্দেশ্য এবং 
তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে  তথ্য সংগ্রহ করা।

2. প্রথম প্রস্তাব:
যুক্তিসঙ্গত মূল্য: প্রথম প্রস্তাব দেওয়ার সময় একটি 
যুক্তিসঙ্গত মূল্যে প্রস্তাব দেওয়া। প্রস্তাবটি এমন হওয়া 
উচিত যা মালিককে আকর্ষণ করবে এবং দর-কষাকষির 
জন্য স্থান রাখবে।
দস্তাবেজ প্রস্তুতি: প্রথম প্রস্তাব দেওয়ার আগে সমস্ত 
প্রয়োজনীয় দস্তাবেজ এবং তথ্য সংগ্রহ করা উচিত।

3. বিকল্প প্রস্তাব:
আপস প্রস্তাব: মালিকের প্রস্তাবের সাথে আপস করে 
বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া। এই সময়ে সম্পত্তির মূল্য, পেমেন্ট 
শর্তা বলী এবং অন্যান্য শর্তা বলী নিয়ে আলোচনা করা 
যেতে পারে।
মূল্য ছাড়: নির্দিষ্ট শর্তা বলীতে মালিককে মূল্য ছাড় 
দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করা।



সম্পত্তি ক্রয়ের সময় সঠিক মূল্যায়ন এবং দর-কষাকষি করা 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বাজার মূল্য, সম্পত্তির প্রকৃ ত অবস্থা 
এবং ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধি বিবেচনা করে সঠিক মূল্যায়ন করা 
উচিত। দর-কষাকষি করার সময় তথ্য সংগ্রহ, যুক্তিসঙ্গত 
প্রস্তাব, বিকল্প প্রস্তাব এবং চু ক্তি সম্পাদনের সময় শর্তা বলী 
স্পষ্ট করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলো সঠিকভাবে 
অনুসরণ করলে রিয়েল এস্টেট ক্রয়-বিক্রয়ে সফল হওয়া 
সম্ভব।

4. চু ক্তি:
সম্মত শর্তা বলী: চু ক্তি সম্পাদনের সময় সমস্ত শর্তা বলী 
এবং মূল্য নির্ধারণ করা উচিত। চু ক্তিতে উল্লেখিত 
শর্তা বলী অবশ্যই পরিস্কার এবং সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
আইনি পরামর্শ: চু ক্তি সম্পাদনের আগে আইনগত পরামর্শ 
নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত দস্তাবেজ যাচাই করা 
উচিত।



জমির জরিপ ও বৈধতা যাচাই

জমি ক্রয়ের আগে জমির জরিপ ও বৈধতা যাচাই করা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে জমির প্রকৃ ত অবস্থা এবং মালিকানার 
বৈধতা সম্পর্কে  নিশ্চিত হওয়া যায়।

জমির জরিপ

জমির জরিপ করার মাধ্যমে জমির সঠিক পরিমাপ এবং সীমানা 
নির্ধারণ করা হয়। এখানে কিছু  গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করা 
উচিত:



বৈধতা যাচাই

1. সার্ভেয়ার রিপোর্ট :
সার্ভেয়ার নিয়োগ: একজন পেশাদার সার্ভেয়ার নিয়োগ 
করা উচিত, যিনি জমির সঠিক পরিমাপ এবং সীমানা 
নির্ধারণ করবেন।
পরিমাপ: জমির পরিমাপ করা এবং জমির সীমানা নির্ধারণ 
করা। এটি জমির আকার, আকৃ তি এবং সীমানা সম্পর্কে  
সঠিক ধারণা প্রদান করে।
সীমানা চিহ্নিতকরণ: জমির সীমানা চিহ্নিত করতে 
সার্ভেয়ার সঠিক পদ্ধতি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করেন। 
সীমানা চিহ্নিতকরণের সময় জমির প্রান্তে পিলার বা 
মার্কা র স্থাপন করা হয়।

1. মৌজা ম্যাপ:
মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ: স্থানীয় ভূ মি অফিস থেকে মৌজা 
ম্যাপ সংগ্রহ করা উচিত। এই ম্যাপে জমির সঠিক অবস্থান 
এবং পরিমাণ উল্লেখ থাকে।
ম্যাপ যাচাই: মৌজা ম্যাপের সাথে জমির সীমানা এবং 
আকার যাচাই করা। এটি নিশ্চিত করে যে জমির সঠিক 
পরিমাণ এবং অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।



জমির বৈধতা যাচাই করার মাধ্যমে জমির মালিকানার প্রমাণ 
এবং অন্যান্য আইনগত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হয়। এখানে 
কিছু  গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করা উচিত:

1. খতিয়ান:
খতিয়ান সংগ্রহ: স্থানীয় ভূ মি অফিস থেকে জমির 
খতিয়ান সংগ্রহ করা উচিত। খতিয়ান জমির মালিকানার 
প্রমাণপত্র হিসেবে কাজ করে।
খতিয়ান যাচাই: জমির খতিয়ান যাচাই করে নিশ্চিত হওয়া 
যে জমির বর্তমান মালিকানা সঠিক এবং বৈধ।

2. পর্চা:
পর্চা সংগ্রহ: জমির পর্চা সংগ্রহ করা উচিত, যেখানে জমির 
সীমানা এবং মালিকের নাম উল্লেখ থাকে।
পর্চা যাচাই: জমির পর্চা যাচাই করে নিশ্চিত হওয়া যে 
জমির সীমানা সঠিক এবং জমির মালিকানা সঠিক।

3. জমির রেকর্ড :
রেকর্ড  সংগ্রহ: স্থানীয় ভূ মি অফিস থেকে জমির রেকর্ড  
সংগ্রহ করা উচিত। এই রেকর্ডে  জমির সমস্ত ইতিহাস এবং 
মালিকানার তথ্য উল্লেখ থাকে।
রেকর্ড  যাচাই: জমির রেকর্ড  যাচাই করে নিশ্চিত হওয়া যে 
জমির মালিকানা সঠিক এবং জমির উপর কোন ঝুঁ কি 
নেই।

4. দেনাপাওনা:



জমি ক্রয়ের আগে জমির জরিপ এবং বৈধতা যাচাই করা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জমির সার্ভেয়ার রিপোর্ট  এবং মৌজা 
ম্যাপের মাধ্যমে জমির সঠিক পরিমাণ এবং সীমানা নির্ধারণ 
করা যায়। এছাড়া, খতিয়ান, পর্চা এবং জমির রেকর্ড  যাচাই 
করে জমির মালিকানা এবং অন্যান্য আইনগত বিষয়গুলো 
নিশ্চিত করা যায়। দেনাপাওনা বা মামলা-মোকদ্দমা থাকলে তা 
সমাধান করে জমি ক্রয় করতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো 
সঠিকভাবে অনুসরণ করলে জমি ক্রয়ে ঝুঁ কি কমানো সম্ভব।

note 

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সফল হতে সঠিক সম্পত্তি নির্বাচন 
এবং ক্রয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক লোকেশন নির্বাচন, 
বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকার পার্থক্য বিবেচনা, সম্পত্তি 
মূল্যায়ন ও দর-কষাকষি এবং জমির জরিপ ও বৈধতা যাচাই 

দেনাপাওনা যাচাই: জমি ক্রয়ের আগে নিশ্চিত হওয়া যে 
জমির উপর কোন দেনাপাওনা বা মামলা-মোকদ্দমা নেই। 
এজন্য স্থানীয় ভূ মি অফিস এবং আদালত থেকে তথ্য 
সংগ্রহ করা যেতে পারে।
নির্দিষ্ট দায়িত্ব: জমির মালিকের সাথে চু ক্তিতে উল্লেখ করা 
যে জমির উপর কোন দেনাপাওনা থাকলে তা সমাধান 
করার দায়িত্ব মালিকের।



প্রক্রিয়াগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করে আপনি একটি সফল 
ব্যবসা গড়ে তু লতে পারবেন। এই চ্যাপ্টারটি আপনাকে এই 
গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলোতে গাইড করবে এবং আপনার ব্যবসার 
সফলতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

চ্যাপ্টার ৫: নির্মাণ প্রক্রিয়া



নকশা ও প্ল্যানিং

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সফল নির্মাণ প্রক্রিয়ার জন্য সঠিক 
নকশা ও প্ল্যানিং অপরিহার্য। এটি একটি সুপরিকল্পিত প্রকল্পের 
ভিত্তি স্থাপন করে এবং ভবিষ্যতের সকল ধাপে সঠিক 
দিকনির্দেশনা প্রদান করে। নকশা ও প্ল্যানিংয়ের প্রতিটি ধাপ 
বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। নিচে এই ধাপগুলোর 
বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো:

নকশা তৈরি

1. চাহিদা ও লক্ষ্য নির্ধারণ:
প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রথমেই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ 
করতে হবে। এটি আবাসিক, বাণিজ্যিক বা মিশ্র ব্যবহারের 
হতে পারে। প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা 
ও নকশা প্রয়োজন।
লক্ষ্য নির্ধারণ: প্রকল্পের নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং সময়সীমা 
নির্ধারণ করতে হবে। যেমন, কত দিনের মধ্যে কাজ সম্পন্ন 
হবে, কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে ইত্যাদি।

2. প্রাথমিক নকশা:
পরামর্শ গ্রহণ: স্থপতি এবং প্রকৌশলীর সাথে পরামর্শ করে 
প্রাথমিক নকশা তৈরি করা। এই নকশায় ভবনের আকার, 
সংযোজন, এবং নকশার অন্যান্য বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে।



প্ল্যানিং

স্থাপত্য নকশা: ভবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নকশা তৈরি 
করা। স্থাপত্য নকশায় ভবনের আকার, কাঠামো, জানালা, 
দরজা, সিঁড়ি, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে।
প্রকৌশল নকশা: ভবনের স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করতে প্রকৌশল নকশা তৈরি করা। এতে ভিত্তি, কাঠামো, 
ছাদ, এবং অন্যান্য স্থায়িত্ব সম্পর্কি ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত 
থাকে।

3. গ্রাহক মতামত:
মতামত সংগ্রহ: প্রাথমিক নকশা তৈরি হওয়ার পর 
গ্রাহকের মতামত সংগ্রহ করা। গ্রাহকের চাহিদা ও পছন্দ 
অনুযায়ী নকশা পরিমার্জন করা।
ফিডব্যাক প্রয়োগ: গ্রাহকের মতামত এবং প্রয়োজনীয়তা 
বিবেচনা করে নকশায় পরিবর্তন আনা। এটি গ্রাহকের 
সন্তুষ্টি বাড়িয়ে দেয় এবং প্রকল্পের সফলতা নিশ্চিত করে।

1. স্থানীয় আইন ও বিধিমালা:
আইন ও বিধি অনুসরণ: স্থানীয় আইন ও বিধিমালা 
অনুযায়ী নির্মাণ পরিকল্পনা করা। এর মধ্যে জমির ব্যবহার, 
বিল্ডিং কোড, এবং অন্যান্য নিয়মাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকে।
পরিবেশগত নিয়মাবলী: পরিবেশগত নিয়মাবলী এবং 
নীতিমালা মেনে চলা। যেমন, নির্মাণস্থলের বর্জ্য 
ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

2. প্ল্যান অনুমোদন:



নকশা ও প্ল্যানিং হলো নির্মাণ প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি। সঠিক নকশা 
তৈরি এবং পরিকল্পনা করলে প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন করা 
যায়। গ্রাহকের চাহিদা ও মতামত, স্থানীয় আইন ও বিধিমালা, 
এবং সঠিক বাজেট পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি সফল নির্মাণ 
প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

কর্তৃ  পক্ষের অনুমোদন: স্থানীয় কর্তৃ  পক্ষের কাছ থেকে 
নকশা ও পরিকল্পনার অনুমোদন নেওয়া। এটি নিশ্চিত 
করে যে প্রকল্পটি আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।
প্রয়োজনীয় নথিপত্র: সকল প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং 
দস্তাবেজ প্রস্তুত করা। যেমন, জমির কাগজপত্র, নির্মাণ 
অনুমোদন, ইত্যাদি।

3. বাজেট পরিকল্পনা:
বাজেট তৈরি: প্রকল্পের বাজেট তৈরি করা এবং খরচের 
সমস্ত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা। এর মধ্যে নির্মাণ সামগ্রী, 
শ্রমিকের মজুরি, পরামর্শ ফি, এবং অন্যান্য খরচ অন্তর্ভুক্ত 
থাকে।
অর্থায়নের উৎস: প্রকল্পের জন্য অর্থায়নের উৎস নির্ধারণ 
করা। এটি ব্যাংক লোন, ব্যক্তিগত সঞ্চয়, বিনিয়োগকারী 
বা অন্যান্য উৎস থেকে হতে পারে।
ব্যয় নিরীক্ষণ: প্রকল্পের প্রতিটি ধাপে ব্যয় নিরীক্ষণ করা 
এবং বাজেটের সাথে মিলিয়ে চলা। এটি বাজেটের বাইরে 
খরচ হওয়া রোধ করে।



স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ার নির্বাচন

রিয়েল এস্টেট নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সঠিক স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ার 
নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ভালো স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ার 
দল নিশ্চিত করবে যে আপনার প্রকল্পটি নকশা, কাঠামো এবং 
প্রযুক্তিগত দিক থেকে নির্ভুল এবং সফলভাবে সম্পন্ন হবে। এই 
নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কিছু  গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বিবেচনা করা প্রয়োজন।

স্থপতি নির্বাচন

1. প্রতিষ্ঠানের খোঁজ:



গবেষণা: অভিজ্ঞ এবং পেশাদার স্থপতি বা স্থাপত্য 
প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করতে গবেষণা করা। স্থানীয় বাজারে 
প্রতিষ্ঠিত এবং সুনামধন্য প্রতিষ্ঠানের নাম সংগ্রহ করা।
পরামর্শ: অন্যান্য নির্মাতা, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং 
পেশাদারদের সাথে পরামর্শ করে সুপারিশ নেওয়া। যারা 
ইতিমধ্যে সফল প্রকল্প সম্পন্ন করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা 
থেকে শিখুন।

2. পোর্ট ফোলিও পর্যালোচনা:
পূর্ববর্তী  কাজের মূল্যায়ন: স্থপতির পূর্ববর্তী  কাজের 
পোর্ট ফোলিও পর্যালোচনা করা। এটি তাদের দক্ষতা এবং 
সৃজনশীলতা সম্পর্কে  একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেবে।
কেস স্টাডি: বিভিন্ন প্রকল্পের কেস স্টাডি পর্যালোচনা 
করা, যাতে প্রকল্পের চ্যালেঞ্জ এবং সেগুলো কিভাবে 
সমাধান করা হয়েছে তা বোঝা যায়।
গ্রাহক ফিডব্যাক: পূর্ববর্তী  গ্রাহকদের কাছ থেকে স্থপতির 
কাজের উপর মতামত এবং রিভিউ সংগ্রহ করা। এটি 
স্থপতির সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে  ধারণা 
দেবে।

3. চু ক্তি:
কাজের পরিধি নির্ধারণ: স্থপতির সাথে বিস্তারিত 
আলোচনা করে কাজের পরিধি নির্ধারণ করা। প্রকল্পের 
প্রতিটি ধাপ এবং তা সম্পন্ন করার জন্য সময়সীমা 
স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা।



ইঞ্জিনিয়ার নির্বাচন

সময়সীমা নির্ধারণ: প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপের জন্য নির্দিষ্ট 
সময়সীমা নির্ধারণ করা। এটি নিশ্চিত করবে যে প্রকল্পটি 
সময়মত সম্পন্ন হবে।
ফি নির্ধারণ: স্থপতির ফি এবং অন্যান্য খরচ সম্পর্কে  
আলোচনা করা। সব খরচ চু ক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কোনো বিভ্রান্তি না হয়।

1. প্রকৌশলীর ভূ মিকা:
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার: সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা ভবনের 
কাঠামোগত স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তার জন্য দায়ী। তাদের 
কাজের মধ্যে জমি প্রস্তুতি, ভিত্তি নির্মাণ এবং অন্যান্য 
কাঠামোগত কাজ অন্তর্ভুক্ত।
ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার: ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়াররা 
ভবনের বিদ্যু ৎ ব্যবস্থা, আলো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি 
পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করেন।
মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার: মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়াররা 
ভবনের গ্যাস, পানি সরবরাহ, হিটিং এবং কু লিং সিস্টেম 
ইত্যাদি পরিচালনা করেন।

2. যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা 
এবং প্রয়োজনীয় লাইসেন্স পর্যালোচনা করা।
পূর্ববর্তী  অভিজ্ঞতা: ইঞ্জিনিয়ারদের পূর্ববর্তী  অভিজ্ঞতা 
এবং সফল প্রকল্প সম্পর্কে  তথ্য সংগ্রহ করা। এটি তাদের 



স্থপতি এবং ইঞ্জিনিয়ার নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
প্রক্রিয়া যা প্রকল্পের সফলতা নির্ধারণ করে। সঠিক গবেষণা, 
পোর্ট ফোলিও পর্যালোচনা, এবং বিস্তারিত চু ক্তির মাধ্যমে এই 
নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়। এটি নিশ্চিত 
করবে যে আপনার নির্মাণ প্রকল্পটি সময়মত এবং উচ্চ মানের 
সাথে সম্পন্ন হবে।

দক্ষতা এবং কাজের মান সম্পর্কে  ধারণা দেবে।
প্রশংসাপত্র এবং রিভিউ: ইঞ্জিনিয়ারদের পূর্ববর্তী  
ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে রিভিউ এবং প্রশংসাপত্র সংগ্রহ 
করা। এটি তাদের কাজের মান এবং পেশাদারিত্ব সম্পর্কে  
আরও ভালো ধারণা দেবে।

3. চু ক্তি:
কাজের পরিধি নির্ধারণ: ইঞ্জিনিয়ারের সাথে বিস্তারিত 
আলোচনা করে তাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ করা। 
তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং কাজের ধাপগুলি স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করতে হবে।
সময়সীমা নির্ধারণ: প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপের জন্য নির্দিষ্ট 
সময়সীমা নির্ধারণ করা। এটি নিশ্চিত করবে যে প্রকল্পটি 
সময়মত সম্পন্ন হবে।
ফি নির্ধারণ: ইঞ্জিনিয়ারের ফি এবং অন্যান্য খরচ সম্পর্কে  
আলোচনা করা। সব খরচ চু ক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কোনো বিভ্রান্তি না হয়।



নির্মাণ সামগ্রী ও শ্রমিক সরবরাহ

নির্মাণ সামগ্রী

নির্মাণ প্রক্রিয়ার জন্য উচ্চমানের নির্মাণ সামগ্রী এবং সঠিক 
সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ভবনের স্থায়িত্ব ও মান 
নিশ্চিত করে। নিম্নে নির্মাণ সামগ্রী সম্পর্কি ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

1. মান নিয়ন্ত্রণ:



শ্রমিক সরবরাহ

উচ্চ মানের সামগ্রী ব্যবহার: উচ্চমানের ইট, সিমেন্ট, 
স্টীল, কংক্রিট ইত্যাদি ব্যবহার করা আবশ্যক। নিম্নমানের 
সামগ্রী ভবিষ্যতে কাঠামোগত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
গুণগত মান পরীক্ষা: প্রতিটি নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার 
আগে তার গুণগত মান পরীক্ষা করা। প্রয়োজনীয় 
পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন করা, যেমন সিমেন্টের শক্তি, স্টীলের 
স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি।

2. সরবরাহকারী নির্বাচন:
বিশ্বস্ত সরবরাহকারী: বিশ্বস্ত এবং সুনামধন্য সরবরাহকারীর 
কাছ থেকে নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করা। তাদের পূর্ববর্তী  
কার্যক্রম এবং সরবরাহের রেকর্ড  পর্যালোচনা করা।
চু ক্তি সম্পাদন: সরবরাহকারীর সাথে সঠিক চু ক্তি সম্পাদন 
করা, যাতে সামগ্রী সরবরাহের সময়সীমা এবং মানের দিক 
থেকে কোনো সমস্যা না হয়।

3. মূল্য ও বাজেট:
বাজেট পরিকল্পনা: নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যের সাথে প্রকল্পের 
বাজেট মিলিয়ে নেওয়া। বাজেটের মধ্যে থেকে অর্থ 
সংরক্ষণ করার জন্য সঠিক পরিকল্পনা করা।
দর কষাকষি: সরবরাহকারীর সাথে দর কষাকষি করে সেরা 
মূল্য নির্ধারণ করা।



দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক এবং সঠিক ঠিকাদার নির্বাচন নির্মাণ 
প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে। নিম্নে শ্রমিক সরবরাহ 
সম্পর্কি ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া 
হলো:

1. দক্ষ শ্রমিক:
প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ: মিস্ত্রি, মেসন, কার্পেন্টার, প্লাম্বার 
ইত্যাদি শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা।
দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ: অভিজ্ঞ এবং দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা, 
যারা তাদের কাজের মান এবং সময়মত কাজ সম্পন্ন 
করার জন্য পরিচিত।

2. ঠিকাদার নির্বাচন:
দক্ষ ঠিকাদার: দক্ষ এবং বিশ্বস্ত ঠিকাদার নির্বাচন করা, যারা 
সময়মত এবং গুণগত মানের সাথে কাজ সম্পন্ন করবে।
চু ক্তি সম্পাদন: ঠিকাদারের সাথে সঠিক চু ক্তি সম্পাদন 
করা, যাতে কাজের পরিধি, সময়সীমা এবং ফি স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ থাকে।

3. নিরাপত্তা ব্যবস্থা:
নিরাপত্তা সরঞ্জাম: শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার 
জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রদান করা, যেমন হেলমেট, 
গ্লাভস, সেফটি বেল্ট ইত্যাদি।
প্রশিক্ষণ: শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধি এবং প্রোটোকল 
সম্পর্কে  প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।



নির্মাণের সময়সূচী ও মান নিয়ন্ত্রণ

সময়সূচী তৈরি

মান নিয়ন্ত্রণ

1. কাজের পরিকল্পনা:
ধাপ ভিত্তিক সময়সূচী: নির্মাণ কাজের প্রতিটি ধাপ 
অনুযায়ী সময়সূচী তৈরি করা। প্রতিটি ধাপের জন্য নির্দিষ্ট 
সময়সীমা নির্ধারণ করা।
সমন্বয়: প্রকল্পের সকল পক্ষের সাথে সময়সূচী সমন্বয় করা 
এবং সকলের সম্মতি নিশ্চিত করা।

2. সময়মত কাজ সম্পাদন:
নিয়মিত মনিটরিং: কাজের সময়সূচী অনুযায়ী কাজ 
সম্পাদন নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা।
সমস্যা সমাধান: সময়মত কোনো সমস্যার সমাধান করা 
এবং প্রকল্পের অগ্রগতি বজায় রাখা।

1. গুণগত মান নিশ্চিতকরণ:
মান পরীক্ষা: নির্মাণের প্রতিটি ধাপে গুণগত মান নিশ্চিত 
করার জন্য নির্মাণ সামগ্রী এবং কাজের মান নিয়মিত 
পরীক্ষা করা।
মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা : প্রকল্পে গুণগত মান নিশ্চিত করার 
জন্য একজন মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা  নিয়োগ করা।

2. ইনস্পেকশন ও পরীক্ষা:



নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঠিক নকশা ও প্ল্যানিং, স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ার 
নির্বাচন, নির্মাণ সামগ্রী ও শ্রমিক সরবরাহ এবং নির্মাণের 
সময়সূচী ও মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি সফল রিয়েল এস্টেট 
প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব। প্রতিটি ধাপের সঠিক পরিকল্পনা 
এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্মাণ কাজের গুণগত মান ও 
সময়মত সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত করা যায়।

নিয়মিত ইনস্পেকশন: নির্মাণ কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে 
নিয়মিত ইনস্পেকশন এবং পরীক্ষা করা।
সংশোধনমূলক পদক্ষেপ: প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া এবং মানের সাথে কোনো 
আপোস না করা।

3. রিপোর্টিং :
অগ্রগতি রিপোর্ট : নির্মাণ কাজের অগ্রগতি এবং গুণগত 
মান সম্পর্কে  নিয়মিত রিপোর্টিং  করা।
যোগাযোগ: ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।



চ্যাপ্টার ৬: বিক্রয় ও বিপণন কৌশল
রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সফলতার জন্য সঠিক বিক্রয় ও 

বিপণন কৌশল প্রয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে 
বাজারজাতকরণ ও প্রচারণা, অনলাইন ও অফলাইন মার্কে টিং, 

সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ এবং বিক্রয় চু ক্তি ও 
লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পর্কে  বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বাজারজাতকরণ ও প্রচারণা



বাজারজাতকরণ ও প্রচারণা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ের একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক বাজার বিশ্লেষণ, ব্র্যান্ডিং, এবং 
বিজ্ঞাপন প্রচারণার মাধ্যমে আপনি আপনার সম্পত্তি বিক্রির 
সম্ভাবনা বাড়াতে পারেন। এখানে বাজারজাতকরণ ও 
প্রচারণার প্রতিটি ধাপ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

বাজার বিশ্লেষণ

1. টার্গেট মার্কে ট নির্ধারণ:
ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল: সম্ভাব্য ক্রেতাদের বয়স, লিঙ্গ, 
আয়, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি সম্পর্কে  তথ্য সংগ্রহ করা।
জিওগ্রাফিক লোকেশন: কোন এলাকায় আপনার সম্ভাব্য 
ক্রেতারা বসবাস করেন তা নির্ধারণ করা। এটি শহর, 
শহরতলী বা গ্রামীণ এলাকা হতে পারে।
সাইকোগ্রাফিক প্রোফাইল: ক্রেতাদের জীবনধারা, পছন্দ-
অপছন্দ এবং ক্রয় আচরণ বিশ্লেষণ করা।
ক্রেতার প্রয়োজন ও আগ্রহ: ক্রেতাদের প্রধান চাহিদা এবং 
তাদের কেনার উদ্দেশ্য বুঝা। যেমন, কেউ বাসস্থানের 
জন্য, কেউ বিনিয়োগের জন্য সম্পত্তি কিনতে পারে।

2. প্রতিযোগিতা বিশ্লেষণ:
প্রতিযোগীর পণ্যের মূল্য ও গুণগত মান: প্রতিযোগীদের 
প্রস্তাবিত সম্পত্তির মূল্য এবং গুণগত মান বিশ্লেষণ করা।
বিপণন কৌশল: প্রতিযোগীরা কিভাবে তাদের সম্পত্তি 
বাজারজাত করে তা পর্যবেক্ষণ করা। তাদের বিজ্ঞাপন 



ব্র্যান্ডিং

মাধ্যম, প্রমোশনাল কার্যক্রম এবং গ্রাহক সেবা সম্পর্কে  
তথ্য সংগ্রহ করা।
বাজারে অবস্থান: প্রতিযোগীরা বাজারে কিভাবে 
নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে তা নির্ধারণ করা। তাদের 
মার্কে ট শেয়ার এবং ব্র্যান্ড ইমেজ বিশ্লেষণ করা।
SWOT বিশ্লেষণ: প্রতিযোগীদের শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ 
এবং হুমকি বিশ্লেষণ করা। আপনি কিভাবে তাদের থেকে 
আলাদা হতে পারেন তা নির্ধারণ করা।

1. ব্র্যান্ড পরিচিতি:
প্রফেশনাল লোগো: একটি আকর্ষণীয় এবং প্রফেশনাল 
লোগো তৈরি করা যা আপনার ব্যবসার পরিচয় বহন 
করবে।
ওয়েবসাইট: একটি ব্যবহারবান্ধব এবং তথ্যবহুল 
ওয়েবসাইট তৈরি করা, যেখানে আপনার ব্যবসার সমস্ত 
তথ্য, প্রকল্প এবং যোগাযোগের তথ্য থাকবে।
মার্কে টিং ম্যাটেরিয়াল: উচ্চ গুণগত মানের ব্রোশিওর, 
ফ্লায়ার, ব্যানার এবং অন্যান্য প্রমোশনাল ম্যাটেরিয়াল 
তৈরি করা।

2. ব্র্যান্ড কনসিস্টেন্সি:
ব্র্যান্ড মেসেজ: আপনার ব্র্যান্ডের মূল মেসেজ এবং 
মূল্যবোধ স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা।



বিজ্ঞাপন প্রচারণা

ভিজ্যুয়াল কনসিস্টেন্সি: সমস্ত মার্কে টিং ম্যাটেরিয়াল এবং 
প্রচারণায় ব্র্যান্ডের রং, ফন্ট এবং ডিজাইন কনসিস্টেন্ট 
রাখা।
কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটেজি: সমস্ত কমিউনিকেশন চ্যানেলে 
একই ধরনের ভাষা এবং টোন ব্যবহার করা। এটি আপনার 
ব্র্যান্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়।

1. প্রিন্ট মিডিয়া:
সংবাদপত্র: স্থানীয় এবং জাতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া। বড় আকারের বিজ্ঞাপন, সম্পত্তির ছবি এবং 
যোগাযোগের তথ্য সহ।
ম্যাগাজিন: রিয়েল এস্টেট ম্যাগাজিন এবং অন্যান্য 
প্রাসঙ্গিক ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দেওয়া।
বিলবোর্ড : ব্যস্ততম এলাকায় বিলবোর্ডে  বিজ্ঞাপন দেওয়া। 
বড় আকৃ তির ছবি এবং আকর্ষণীয় মেসেজ সহ।
ব্রোশিওর: সম্ভাব্য ক্রেতাদের মধ্যে ব্রোশিওর বিতরণ করা, 
যেখানে সম্পত্তির বিস্তারিত তথ্য, ছবি এবং যোগাযোগের 
তথ্য থাকবে।

2. ইলেকট্রনিক মিডিয়া:
টেলিভিশন: স্থানীয় এবং জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেলে 
বিজ্ঞাপন প্রচার করা। আকর্ষণীয় ভিজ্যুয়াল এবং স্পষ্ট 
মেসেজ সহ।



এইভাবে বাজারজাতকরণ ও প্রচারণার প্রতিটি ধাপের সঠিক 
পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে আপনি আপনার রিয়েল 
এস্টেট ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করতে পারবেন।

রেডিও: স্থানীয় রেডিও চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করা। 
সংক্ষিপ্ত এবং আকর্ষণীয় মেসেজ সহ।
ডিজিটাল ডিসপ্লে: ব্যস্ততম এলাকায় ডিজিটাল ডিসপ্লে 
বোর্ডে  বিজ্ঞাপন প্রচার করা।

3. প্রচার কার্যক্রম:
মেলা: স্থানীয় রিয়েল এস্টেট মেলা এবং এক্সপোতে 
অংশগ্রহণ করা। আপনার সম্পত্তির প্রদর্শনী করা এবং 
সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা।
সেমিনার ও ওয়ার্ক শপ: রিয়েল এস্টেট সেমিনার এবং 
ওয়ার্ক শপ আয়োজন করা, যেখানে ক্রেতাদের জন্য 
তথ্যবহুল সেশন পরিচালনা করা।
রোড শো: বিভিন্ন স্থানে রোড শো আয়োজন করা, 
যেখানে আপনার সম্পত্তির প্রদর্শনী করা এবং ক্রেতাদের 
সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা।



অনলাইন ও অফলাইন মার্কে টিং

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সাফল্য পেতে অনলাইন ও অফলাইন 
মার্কে টিং কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে অনলাইন ও 
অফলাইন মার্কে টিং কৌশলগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করা হলো:

অনলাইন মার্কে টিং

1. ওয়েবসাইট:
প্রফেশনাল ওয়েবসাইট: একটি প্রফেশনাল এবং 
ব্যবহারবান্ধব ওয়েবসাইট তৈরি করা যেখানে আপনার 



সমস্ত সম্পত্তির তথ্য থাকবে।
ভার্চু য়াল ট্যু র: সম্পত্তির ভার্চু য়াল ট্যু র যোগ করা যাতে 
সম্ভাব্য ক্রেতারা সম্পত্তির অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দিক 
দেখতে পারেন।
কন্টাক্ট ফর্ম: সহজে যোগাযোগের জন্য ওয়েবসাইটে 
একটি কন্টাক্ট ফর্ম রাখা।
SEO: সার্চ  ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন (SEO) কৌশল ব্যবহার 
করে ওয়েবসাইটের র‍্যাংকিং উন্নত করা যাতে সম্ভাব্য 
ক্রেতারা সহজেই আপনার সাইটটি খুঁজে পায়।

2. সামাজিক মাধ্যম:
ফেসবুক: ফেসবুক পেজ তৈরি করা এবং নিয়মিত পোস্ট 
করা। ফেসবুক অ্যাডস ব্যবহার করে লক্ষ্যবস্তু ক্রেতাদের 
কাছে বিজ্ঞাপন পৌঁছানো।
ইনস্টাগ্রাম: সম্পত্তির আকর্ষণীয় ছবি এবং ভিডিও পোস্ট 
করা। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজ এবং রিলস ব্যবহার করে 
সম্পত্তির প্রদর্শনী করা।
টু ইটার: সম্পত্তি সম্পর্কি ত আপডেট, খবর এবং টিপস 
টু ইট করা।
লিঙ্কডইন: প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক  তৈরি করা এবং 
ব্যবসায়িক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

3. ইমেইল মার্কে টিং:
নিউজলেটার: নিয়মিত ইমেইল নিউজলেটার পাঠানো, 
যেখানে নতু ন সম্পত্তির তথ্য, বিশেষ অফার এবং রিয়েল 
এস্টেট টিপস থাকবে।



অফলাইন মার্কে টিং

ইমেইল ক্যাম্পেইন: লক্ষ্যবস্তু ক্রেতাদের জন্য বিশেষ 
ইমেইল ক্যাম্পেইন চালানো, যেখানে তাদের প্রয়োজন 
অনুযায়ী সম্পত্তির তথ্য প্রদান করা হবে।

4. অনলাইন বিজ্ঞাপন:
গুগল অ্যাডওয়ার্ড স: গুগল অ্যাডওয়ার্ড স ব্যবহার করে 
সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে আপনার সম্পত্তির বিজ্ঞাপন 
প্রচার করা।
ফেসবুক অ্যাডস: ফেসবুকের মাধ্যমে টার্গেটেড বিজ্ঞাপন 
প্রচার করা।
অন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম: অন্যান্য অনলাইন বিজ্ঞাপন 
প্ল্যাটফর্ম যেমন, বিং অ্যাডস, টু ইটার অ্যাডস এবং 
লিঙ্কডইন অ্যাডস ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন প্রচার করা।

1. প্রিন্ট বিজ্ঞাপন:
সংবাদপত্র: স্থানীয় এবং জাতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া। সম্পত্তির ছবি এবং বিস্তারিত তথ্য সহ।
ম্যাগাজিন: রিয়েল এস্টেট ম্যাগাজিন এবং অন্যান্য 
প্রাসঙ্গিক ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দেওয়া।
ফ্লায়ার: সম্ভাব্য ক্রেতাদের মধ্যে ফ্লায়ার বিতরণ করা, 
যেখানে সম্পত্তির ছবি এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে।
বিলবোর্ড : ব্যস্ততম এলাকায় বিলবোর্ডে  বিজ্ঞাপন দেওয়া।

2. লোকাল ইভেন্ট:



উপসংহার

সঠিকভাবে পরিকল্পিত এবং বাস্তবায়িত অনলাইন ও 
অফলাইন মার্কে টিং কৌশল রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ে সাফল্য 
আনতে পারে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর দর্শকদের 
কাছে পৌঁছানো সম্ভব, যেখানে অফলাইন মার্কে টিং সরাসরি 
এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরি 
করে। উভয় কৌশল একসাথে ব্যবহার করে একটি ব্যাপক এবং 
কার্যকর মার্কে টিং পরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব।

স্থানীয় মেলা: স্থানীয় রিয়েল এস্টেট মেলা এবং 
এক্সপোতে অংশগ্রহণ করা। আপনার সম্পত্তির প্রদর্শনী 
করা এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ 
করা।
ওয়ার্ক শপ: রিয়েল এস্টেট বিষয়ক ওয়ার্ক শপ আয়োজন 
করা। ক্রেতাদের জন্য তথ্যবহুল সেশন পরিচালনা করা।

3. নেটওয়ার্কিং :
ব্যবসায়িক সংগঠন: স্থানীয় ব্যবসায়িক সংগঠন এবং 
চেম্বার অফ কমার্সের সাথে জড়িত হওয়া।
প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং  ইভেন্ট: বিভিন্ন প্রফেশনাল 
নেটওয়ার্কিং  ইভেন্টে অংশগ্রহণ করা এবং সম্ভাব্য ক্রেতা 
ও বিনিয়োগকারীদের সাথে যোগাযোগ তৈরি করা।



সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ

লিড জেনারেশন:

1. কনটেন্ট মার্কে টিং:
ব্লগ: প্রাসঙ্গিক এবং মূল্যবান ব্লগ পোস্ট করা যা সম্ভাব্য 
ক্রেতাদের সমস্যার সমাধান প্রদান করে।
ভিডিও: সংক্ষিপ্ত এবং প্রভাবী ভিডিও তৈরি করা যা 
ক্রেতাদের আকর্ষণ করে এবং তাদের সমস্যার সমাধান 
দেখায়।
ইনফোগ্রাফিক: সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করা যা 
সহজে বোঝা যায়।
ই-বুক: বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করা যা আরও অনুশীলন 
করতে অনুপ্রাণিত করে।



ফলো-আপ ও ফলো-থ্রু:

এই প্রক্রিয়াগুলি মিলিত করে ব্যবসায়ীরা সম্ভাব্য ক্রেতাদের 
সাথে সম্পর্ক  স্থাপনে এবং তাদের অনুকূ লতা সংগ্রহের জন্য 
প্রয়োজনীয় মার্গ উপলব্ধ করে।

2. রেফারেল প্রোগ্রাম:
সন্তুষ্ট গ্রাহকদের অনুমোদন: আপনার ব্র্যান্ডের কাছে 
সন্তুষ্ট গ্রাহকদের মাধ্যমে নতু ন ক্রেতাদের আগ্রহ 
উত্তেজনা করা।
রেফারেল বোনাস: সন্তুষ্ট গ্রাহকদেরকে প্রেরণা দেওয়া 
এবং তাদের কাছে অ্যাডিশনাল প্রায়োজনীয় মূল্য প্রদান 
করা।

1. ফলো-আপ:
নিয়মিত যোগাযোগ: লিড জেনারেশনের পর সম্ভাব্য 
ক্রেতাদের সাথে নির্বিঘ্নভাবে যোগাযোগ রাখা।
ব্যক্তিগত যোগাযোগ: ফোন কল, ইমেইল, মেসেজের 
মাধ্যমে তাদের প্রশ্ন উত্তর করা এবং তাদের সহায়তা করা।

2. ফলো-থ্রু:
ক্রেতাদের সমর্থন প্রদান: তাদের প্রশ্ন উত্তর করে এবং 
তাদের সমস্যা সমাধান করে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা 
করা।
প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান: ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় তথ্য 
প্রদান করা যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন।



বিক্রয় চু ক্তি ও লেনদেন প্রক্রিয়া

বিক্রয় চু ক্তি প্রস্তুতি:

লেনদেন প্রক্রিয়া:

1. চু ক্তি প্রস্তুতি: এটি সম্প্রতি বিষয়বস্তু নিয়ে আপনার ও 
ক্রেতার মধ্যে একটি সমঝোতা করার সময় প্রয়োজনীয়। 
এটি মূলত সমস্ত শর্তা বলী এবং মূল্য নির্ধারণ থাকে। 
আইনজীবীর সাথে সাহায্য নেওয়া উচিত যাতে এটি 
সঠিকভাবে প্রস্তুত করা যায়।

2. চু ক্তির শর্তা বলী: এটি চু ক্তিতে সম্পর্কি ত সমস্ত শর্তা বলী 
এবং সময়সীমা যেন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।



পরবর্তী  সেবা:

চ্যাপ্টার ৭: সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

1. ডকু মেন্টেশন: সম্পূর্ণ লেনদেন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় 
ডকু মেন্টেশন প্রস্তুত করা উচিত। এটি সম্পূর্ণ এবং 
সঠিকভাবে সংরক্ষিত থাকা উচিত।

2. লেনদেনের নিরাপত্তা: লেনদেনের সময় সম্পূর্ণ নিরাপত্তা 
এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি ব্যাঙ্ক এবং 
অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সমন্বয় করা উচিত।

1. পরবর্তী  সেবা: বিক্রয় চু ক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতার 
সাথে যোগাযোগ রাখা এবং প্রয়োজনীয় পরবর্তী  সেবা 
প্রদান করা উচিত।

2. ফিডব্যাক সংগ্রহ: ক্রেতার সন্তুষ্টি সম্পর্কে  ফিডব্যাক সংগ্রহ 
করা এবং তা পর্যালোচনা করা উচিত।



সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা:

রক্ষণাবেক্ষণ: সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ অন্যত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
একটি কার্যক্রম। এটি সম্পত্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে 
এবং যে সমস্ত ব্যবসায়িক সম্পত্তি একইভাবে পরিচালিত হয় 
তা নিশ্চিত করে। এটির মাধ্যমে সম্পত্তির ভাল অবস্থা বজায় 
রাখা হয় এবং এর মূল্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। সম্পত্তির 
নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন যাতে যে কোনও সমস্যা বা 
প্রতিকূ লতা সম্পর্কে  সঠিকভাবে সম্পর্কি ত প্রতিক্রিয়া নেওয়া 
যায়।



সেবা: সম্পত্তির সেবা সম্পত্তি মালিকদের বা ব্যবহারকারীদের 
প্রতি প্রদান করা হয়। এটি ভাড়া, সরবরাহ এবং অন্যান্য সুবিধা 
সরবরাহের মাধ্যমে সম্পত্তি মালিকদের প্রতি সেবা প্রদানের 
সাথে যুক্ত। সেবার মাধ্যমে সম্পত্তি মালিকদের সন্তুষ্টি ও সম্মান 
বৃদ্ধি করা হয়, যা সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি করে এবং এর লেনদেন 
সামর্থ্য বৃদ্ধি করে। সম্পত্তির সেবা সামগ্রিক অভিজ্ঞতা উন্নত 
করে এবং এটির মার্কে ট মূল্য বৃদ্ধি করে।

সারাংশ: সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা সম্পত্তির সুরক্ষা, মূল্য 
বৃদ্ধি এবং প্রভাবশালা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এই 
দুটি কার্যক্রম সম্পত্তির সঠিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা 
পালন করে এবং সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি করে। প্রতিষ্ঠানের সঠিক 
সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা নিশ্চিত করা উচিত যাতে 
সম্পত্তির মালিকদের সন্তুষ্টি ও সম্মান বৃদ্ধি করা যায়।

ভাড়াটিয়া ব্যবস্থাপনা:

ভাড়াটিয়া চু ক্তি: ভাড়াটিয়া সম্পত্তির ভাড়াটিয়া চু ক্তি সম্পাদন 
করা গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যক্রম। এটি চু ক্তিতে সমস্ত শর্তা বলী 
এবং মূল্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যাতে চু ক্তিতে কোন 
অসমঝী না হয়। সঠিক চু ক্তি সম্পাদনে নিরাপত্তা, মান এবং 



সুস্থতা সম্পর্কে  নির্দিষ্ট হতে হবে। চু ক্তিতে ভাড়াটিয়া পরিষেবার 
সীমা, মেয়াদ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তা বলী স্পষ্ট করা 
উচিত।

ভাড়াটিয়া পরিচালনা: ভাড়াটিয়া সম্পত্তির ভাড়াটিয়া 
পরিচালনা অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এটি ভাড়াটিয়া 
সম্পত্তির ঠিকানা, যাতায়াত, পরিষেবা এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলির জন্য যত্নশীলভাবে পরিচালনা করা 
উচিত। ভাড়াটিয়া সম্পত্তির সুস্থ, স্বাভাবিক এবং পরিষ্কার 
হওয়া উচিত। এছাড়াও, ভাড়াটিয়া চু ক্তিতে নির্ধারিত সময়ে 
সমস্যাগুলি সমাধান করা উচিত যাতে ব্যবস্থাপনা অনুসন্ধান 
এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া করা যায়।

সারাংশ: ভাড়াটিয়া ব্যবস্থাপনা ভাড়াটিয়া সম্পত্তির চু ক্তি 
সম্পাদন এবং সম্পত্তির পরিচালনা অন্য গুরুত্বপূর্ণ 
দায়িত্বগুলির সাথে যুক্ত। সঠিক ভাড়াটিয়া চু ক্তি সম্পাদন ও 
সম্পত্তির সঠিক পরিচালনা সম্পত্তির ভাল অবস্থা ও মূল্য বৃদ্ধি 
করে। প্রতিষ্ঠানের ভাড়াটিয়া ব্যবস্থাপনা উপায়ে সম্পত্তির 
মালিকদের সন্তুষ্টি এবং বিশ্বাস অর্জন করে।



সম্পত্তি মূল্যায়ন ও পুনঃমূল্যায়ন:

মূল্যায়ন: সম্পত্তির মূল্যায়ন হলো সম্পত্তির বর্তমান মূল্য 
নির্ধারণ এবং এর বিপরীতে মূল্যায়ন করা। এটি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা প্রতিটি সম্পত্তির ব্যবহারকারীর জন্য 
প্রয়োজন। এটি ব্যবহারকারীর সম্মুখে সম্পত্তির বর্তমান মূল্য ও 
সম্পত্তির সাথে সম্পর্কি ত তথ্য সরবরাহ করে যাতে তিনি 
ঠিকমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এটি ব্যবহারকারীর জন্য 
ভবিষ্যতে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।



পুনঃমূল্যায়ন: পুনঃমূল্যায়ন হলো সাধারণভাবে সম্পত্তির মূল্য 
বা মান পুনঃমূল্যায়ন করা যা ব্যবহারকারীর প্রয়োজনানুযায়ী 
সামর্থ্য এবং মান প্রদান করতে পারে। এটি সম্পত্তির 
ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সামর্থ্য ও মান উন্নত 
করার প্রয়োজন হলে পুনঃমূল্যায়নের প্রয়োজন হতে পারে। 
পুনঃমূল্যায়নের মাধ্যমে সম্পত্তির ব্যবহারকারীরা তাদের 
প্রয়োজনীয় আয়ত্ত ও সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন। 
পুনঃমূল্যায়ন সম্পত্তির সঠিক মূল্যায়ন এবং সম্পত্তির উপযুক্ত 
ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্য করে।

চ্যাপ্টার ৮: অর্থায়ন ও বিনিয়োগ



ব্যাংক ঋণ ও অর্থায়ন সুবিধা:

ব্যাংক ঋণ:

ব্যাংক ঋণ: ব্যাংক ঋণ রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের জন্য 
অর্থায়নের প্রধান উৎস। এটি বড় পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের 
একটি মাধ্যম যা সম্পত্তি ক্রয় বা নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হতে 
পারে। ব্যাংক ঋণ নেওয়ার আগে কিছু  গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
বিবেচনা করতে হবে:

যোগ্যতা:



শর্তা বলী:

নথিপত্র:

ক্রেডিট স্কোর: ব্যাংক ঋণ পাওয়ার জন্য আপনার ক্রেডিট 
স্কোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। উচ্চ ক্রেডিট স্কোর থাকলে 
ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
আয়ের প্রমাণ: আপনার আয়ের স্থিতি প্রমাণ করার জন্য 
ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, আয়কর রিটার্ন, এবং বেতন স্লিপ ইত্যাদি 
প্রয়োজন।
পূর্ববর্তী  ঋণ ইতিহাস: আপনার পূর্ববর্তী  ঋণ পরিশোধের 
ইতিহাস ব্যাঙ্কের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সময়মতো ঋণ পরিশোধ 
করলে আপনার ঋণ গ্রহণের সুযোগ বাড়ে।

সুদের হার: ঋণের সুদের হার কত হবে এবং সেটি কিভাবে 
পরিশোধ করতে হবে তা জানা প্রয়োজন।
পরিশোধের সময়সীমা: ঋণের পরিশোধের সময়সীমা এবং 
মাসিক কিস্তির পরিমাণ সম্পর্কে  পরিষ্কার ধারণা থাকা।
অন্যান্য খরচ: ঋণ নেওয়ার সময় প্রসেসিং ফি, ইন্স্যুরেন্স 
খরচ, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বিবেচনা করা।

সম্পত্তির দলিল: সম্পত্তির মালিকানার প্রমাণপত্র।
আয়ের প্রমাণ: আয় প্রমাণের জন্য কর বিবরণী, ব্যাঙ্ক 
স্টেটমেন্ট, বেতন স্লিপ।
অন্য নথি: পরিচয়পত্র, ঠিকানার প্রমাণ, এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় ডকু মেন্ট।



অর্থায়ন সুবিধা:

অর্থায়ন সুবিধা: অর্থায়ন সুবিধা বলতে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ 
সংগ্রহের সুবিধা বোঝায়। এতে বিভিন্ন ধরনের ঋণ, লিজ, 
বিনিয়োগ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত:

বিল্ডার ফাইন্যান্সিং:

মর্ট গেজ:

সরাসরি বিনিয়োগ:

নির্মাণ প্রকল্প: নির্মাণ প্রকল্পের জন্য বিল্ডাররা বিশেষ ধরনের 
অর্থায়ন সরবরাহ করে। এটি সরাসরি নির্মাণ খরচ মেটানোর 
জন্য ব্যবহার করা যায়।
সহজ শর্তা বলী: বিল্ডার ফাইন্যান্সিংয়ে সাধারণত সহজ 
শর্তা বলী থাকে এবং এটি দ্রুত পাওয়া যায়।

সম্পত্তি বন্ধক: সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করা হয়। এটি 
সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।
নিম্ন সুদের হার: মর্ট গেজ ঋণের সুদের হার সাধারণত 
অন্যান্য ব্যক্তিগত ঋণের তু লনায় কম হয়।
নির্দিষ্ট পরিশোধের সময়সীমা: পরিশোধের নির্দিষ্ট সময়সীমা 
থাকে যা দীর্ঘমেয়াদে নির্ধারণ করা হয়।

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ: ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি 
বিনিয়োগ প্রাপ্তি।



উপসংহার: ব্যাংক ঋণ ও অর্থায়ন সুবিধা রিয়েল এস্টেট 
প্রকল্পের অর্থায়নের মূল ভিত্তি। সঠিকভাবে ব্যাংক ঋণ নেওয়া 
এবং অন্যান্য অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে আপনার রিয়েল 
এস্টেট প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রত্যেকটি 
ধাপ সতর্ক ভাবে বিবেচনা এবং বাস্তবায়ন করলে আর্থিক ঝুঁ কি 
কমিয়ে প্রকল্পের সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব।

অংশীদারিত্ব: এই বিনিয়োগ ঋণ বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে 
হতে পারে। এটি সাধারণত প্রোজেক্টের লাভে অংশীদারিত্ব 
ভিত্তিতে হয়।
সুবিধা: সরাসরি বিনিয়োগে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন না 
পড়ায় অনেক সময় প্রোজেক্ট দ্রুত শুরু করা যায়।



বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব

অংশীদারিত্বের ধরন: বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারিত্বের 
মাধ্যমে রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে অর্থায়ন করা একটি কার্যকর 
পদ্ধতি। বিভিন্ন ধরনের অংশীদারিত্ব রয়েছে, যা প্রকল্পের ধরন 
ও প্রয়োজন অনুসারে বেছে নেওয়া যায়:

1. ইকু ইটি পার্ট নারশিপ:
সংজ্ঞা: ইকু ইটি পার্ট নারশিপ হলো একটি পদ্ধতি যেখানে 
বিনিয়োগকারীরা প্রকল্পে সরাসরি অর্থ বিনিয়োগ করে 
এবং প্রকল্পের লাভের অংশীদার হয়।
উদাহরণ: একজন বিনিয়োগকারী যদি ৩০% অর্থায়ন 
করে, তবে প্রকল্পের লাভের ৩০% সে পাবে।
সুবিধা: এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো ঋণ 
পরিশোধের চাপ থাকে না। প্রকল্প লাভবান হলে তবেই 
বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্থ ফেরত পায়।

2. জয়েন্ট ভেঞ্চার:
সংজ্ঞা: জয়েন্ট ভেঞ্চার হলো দুটি বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান 
বা ব্যক্তি একসাথে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং 
লাভের ভাগাভাগি করে।
উদাহরণ: দুটি কোম্পানি মিলে একটি বাণিজ্যিক ভবন 
নির্মাণ করে এবং ভবন থেকে প্রাপ্ত ভাড়ার অর্থ 
ভাগাভাগি করে।
সুবিধা: এই পদ্ধতিতে ঝুঁ কি ভাগাভাগি হয় এবং প্রতিটি 
অংশীদার তাদের দক্ষতা ও সম্পদ কাজে লাগাতে পারে।



বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারিত্বের সুবিধা:

3. সিন্ডিকেটেড ফান্ডিং:
সংজ্ঞা: সিন্ডিকেটেড ফান্ডিং হলো একাধিক 
বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একটি প্রকল্প 
বাস্তবায়ন করা।
উদাহরণ: বিভিন্ন বিনিয়োগকারী মিলে একটি রিয়েল 
এস্টেট ফান্ড তৈরি করে এবং সেই ফান্ড দিয়ে প্রকল্পে 
বিনিয়োগ করে।
সুবিধা: এই পদ্ধতিতে বৃহৎ প্রকল্পগুলোর জন্য 
প্রয়োজনীয় বিশাল অর্থায়ন সংগ্রহ করা সহজ হয়। 
একাধিক বিনিয়োগকারী থাকার ফলে ঝুঁ কি কমে এবং 
প্রয়োজনীয় অর্থ দ্রুত সংগ্রহ করা যায়।

1. অর্থায়নের সুবিধা: বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব 
করে সহজে এবং দ্রুত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 
সংগ্রহ করা যায়।

2. ঝুঁ কি ভাগাভাগি: একাধিক অংশীদার থাকার কারণে 
প্রকল্পের ঝুঁ কি ভাগাভাগি হয়, যা একক বিনিয়োগকারীর 
ক্ষেত্রে ঝুঁ কি কমায়।

3. বিশেষজ্ঞতার ব্যবহার: অংশীদারদের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞতা ও 
অভিজ্ঞতা প্রকল্পের সফলতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

4. নেটওয়ার্ক  ও সংযোগ: বিনিয়োগকারীদের সাথে 
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সংযোগ ও নেটওয়ার্ক  



অংশীদারিত্বের চ্যালেঞ্জ ও সমাধান:

উপসংহার: বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব রিয়েল 
এস্টেট প্রকল্পের অর্থায়ন ও সফলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কৌশল। ইকু ইটি পার্ট নারশিপ, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং 
সিন্ডিকেটেড ফান্ডিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা 
সহজ হয় এবং ঝুঁ কি কমে। সঠিক পরিকল্পনা, স্বচ্ছতা এবং 
সংক্ষিপ্ত চু ক্তির মাধ্যমে অংশীদারিত্বের সুবিধা গ্রহণ করে 
প্রকল্পের সফলতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

সম্প্রসারিত হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রকল্পের জন্য সহায়ক হতে 
পারে।

1. আস্থার অভাব: বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থার অভাব 
থাকলে অংশীদারিত্ব সফল হতে পারে না। এ জন্য নিয়মিত 
যোগাযোগ, স্বচ্ছতা এবং পরিষ্কার চু ক্তি অপরিহার্য।

2. শর্তা বলীর জটিলতা: অংশীদারিত্বের শর্তা বলী জটিল হলে 
সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য আইনজীবীর সহায়তা নিয়ে 
স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত শর্তা বলী তৈরি করা উচিত।

3. লাভের ভাগাভাগি: লাভের সঠিক ভাগাভাগি নিয়ে 
মতবিরোধ হতে পারে। তাই আগেই লাভের ভাগাভাগির 
পদ্ধতি নির্ধারণ করে চু ক্তিতে উল্লেখ করা প্রয়োজন।



চু ক্তি ও শর্তা বলী: বিনিয়োগকারীদের সাথে চু ক্তি করার সময় 
শর্তা বলী স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা

বিনিয়োগকারীদের সাথে চু ক্তি করার সময় চু ক্তির শর্তা বলী 
সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক শর্তা বলী না 
থাকলে ভবিষ্যতে ভু ল বোঝাবুঝি ও সমস্যা হতে পারে। নিচে 
শর্তা বলীর কিছু  গুরুত্বপূর্ণ দিক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা 
হলো:

লাভ ও ক্ষতির ভাগাভাগি

প্রকল্পের লাভ ও ক্ষতির ভাগাভাগি কিভাবে হবে তা নির্ধারণ 
করা:

1. লাভ ভাগাভাগির পদ্ধতি:



পরিচালনার দায়িত্ব

প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব এবং কর্তৃ  পক্ষের ক্ষমতা নির্ধারণ:

প্রারম্ভিক লগ্নির ভিত্তিতে ভাগাভাগি: বিনিয়োগকারীরা 
প্রকল্পে যে পরিমাণ অর্থ লগ্নি করেছেন, তার ভিত্তিতে 
লাভ ভাগাভাগি হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন 
বিনিয়োগকারী যদি প্রকল্পের ৩০% অর্থ লগ্নি করে, তবে 
তারা লাভের ৩০% পাবেন।
লাভের সময়সীমা: লাভ কবে এবং কিভাবে 
বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে তা চু ক্তিতে 
উল্লেখ থাকা উচিত। মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক 
ভিত্তিতে লাভ বিতরণ করা হতে পারে।

2. ক্ষতির ভাগাভাগি:
আংশিক ক্ষতি ভাগাভাগি: প্রকল্পে ক্ষতি হলে, সেই ক্ষতি 
কীভাবে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে তা 
চু ক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা উচিত।
ক্ষতির সময়সীমা: ক্ষতি হলে কীভাবে এবং কখন 
বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তা চু ক্তিতে 
উল্লেখ থাকতে হবে।

1. পরিচালনার ভূ মিকা:
প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব: কে প্রকল্প পরিচালনা করবে 
এবং তার কি কি দায়িত্ব থাকবে তা চু ক্তিতে উল্লেখ থাকা 
উচিত। পরিচালকের দায়িত্বে থাকতে পারে বাজেট 



প্রস্থান কৌশল

বিনিয়োগকারীরা কিভাবে এবং কখন প্রকল্প থেকে প্রস্থান 
করতে পারবে তা নির্ধারণ:

নির্ধারণ, নির্মাণ কাজ তদারকি, এবং বিপণন কার্যক্রম 
পরিচালনা।
পরিচালনার ক্ষমতা: পরিচালকের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও 
অধিকার নির্ধারণ করা। উদাহরণস্বরূপ, কোন 
সিদ্ধান্তগুলো পরিচালক একা নিতে পারবে এবং 
কোনগুলো বিনিয়োগকারীদের সম্মতির প্রয়োজন হবে তা 
চু ক্তিতে থাকা উচিত।

2. সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ:
নিয়মিত মিটিং: বিনিয়োগকারীদের সাথে নিয়মিত মিটিং 
করার নিয়ম থাকা উচিত, যেখানে প্রকল্পের অগ্রগতি, 
সমস্যাবলী এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা 
হবে।
প্রতিবেদন: নিয়মিতভাবে বিনিয়োগকারীদের কাছে 
প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কি ত প্রতিবেদন প্রদান করা।

1. প্রস্থান পরিকল্পনা:
প্রস্থান সময়সীমা: বিনিয়োগকারীরা কখন এবং কীভাবে 
প্রকল্প থেকে প্রস্থান করতে পারবে তা চু ক্তিতে উল্লেখ 
থাকা উচিত। এটি প্রকল্পের শুরুতে থেকেই 
বিনিয়োগকারীদের জানানো উচিত।



প্রস্থান প্রক্রিয়া: বিনিয়োগকারীরা কিভাবে তাদের শেয়ার 
বিক্রি করতে পারবে বা অন্য কোন বিনিয়োগকারীর কাছে 
হস্তান্তর করতে পারবে তার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা।

2. প্রস্থান শর্তা বলী:
বাইব্যাক অপশন: প্রয়োজনে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার 
ক্রয়ের জন্য বাইব্যাক অপশন থাকতে পারে, যেখানে 
একটি নির্দিষ্ট মূল্য বা ফর্মুলা অনুযায়ী কোম্পানি সেই 
শেয়ার ক্রয় করবে।
প্রস্থান ফি: প্রস্থান করার সময় বিনিয়োগকারীদের কোনো 
ফি দিতে হবে কি না, তা চু ক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা 
উচিত।



লাভ ও ক্ষতির হিসাব

রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের লাভ ও ক্ষতির হিসাব একটি গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ, যা প্রকল্পের আর্থিক স্বচ্ছতা এবং সফলতা নির্ধারণে 
সহায়ক। সঠিকভাবে লাভ ও ক্ষতির হিসাব নির্ধারণ করতে হলে 
বিভিন্ন আয় এবং ব্যয়ের উৎস বিবেচনা করতে হবে। নিচে এই 
বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

লাভের হিসাব

আয়:

1. সম্পত্তি বিক্রয়:
বিক্রয় মূল্য: সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট অর্থ। 
এটি সম্পত্তির প্রকারভেদ অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে, যেমন 
আবাসিক, বাণিজ্যিক বা জমি।
বিক্রয় কমিশন: বিক্রয় সম্পন্ন করার জন্য এজেন্ট বা 
ব্রোকারকে প্রদত্ত কমিশন।

2. ভাড়া:
মাসিক/বার্ষিক ভাড়া: সম্পত্তি ভাড়া দেওয়ার মাধ্যমে প্রতি 
মাসে বা বছরে প্রাপ্ত আয়। এটি আয়কর প্রদানের পূর্বে 
হিসাব করতে হবে।



লিজ থেকে আয়:

ব্যয়: নির্মাণ খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, বিপণন খরচ এবং 
অন্যান্য খরচ

সার্ভিস চার্জ: যদি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার সাথে কোনো 
সার্ভিস চার্জ সংযুক্ত থাকে, তবে তা ভাড়া হিসেবে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

লিজ ফি: সম্পত্তির লিজ থেকে প্রাপ্ত ফি হিসাব করা।
লিজের মেয়াদ: লিজ চু ক্তির মেয়াদ এবং তাতে আয়ের 
বিবরণ।

1. নির্মাণ খরচ:
উপাদান খরচ: ইট, সিমেন্ট, স্টীল, কংক্রিট ইত্যাদি নির্মাণ 
সামগ্রীর খরচ।
শ্রম খরচ: শ্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা।
অন্যান্য নির্মাণ খরচ: নির্মাণ অনুমোদন ফি, প্রকৌশলীর 
ফি, নির্মাণের সময়কার আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি।

2. রক্ষণাবেক্ষণ খরচ:
নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ: প্লাম্বিং, ইলেকট্রিক্যাল, পেইন্টিং 
এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।
বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ: বড় মেরামতের কাজ বা পুনঃনির্মাণ 
খরচ।



লাভ ও ক্ষতির হিসাব নির্ধারণের প্রক্রিয়া

3. বিপণন খরচ:
বিজ্ঞাপন খরচ: প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং অনলাইন 
মিডিয়ায় বিজ্ঞাপনের খরচ।
প্রচার কার্যক্রম: মেলা, এক্সপো, ওয়ার্ক শপ ইত্যাদিতে 
অংশগ্রহণের খরচ।

4. অন্যান্য খরচ:
আইনি ফি: আইনজীবী, নোটারি ইত্যাদির ফি।
বীমা খরচ: সম্পত্তির বীমা পলিসির খরচ।
কর: সম্পত্তি কর, বিক্রয় কর, ভ্যাট ইত্যাদি।

1. মোট আয় নির্ধারণ:
বিক্রয়, ভাড়া ও লিজ থেকে প্রাপ্ত মোট আয় নির্ধারণ 
করা।

2. মোট ব্যয় নির্ধারণ:
নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, বিপণন ও অন্যান্য খরচ হিসাব করে 
মোট ব্যয় নির্ধারণ করা।

3. লাভ বা ক্ষতি নির্ধারণ:
মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিয়ে লাভ বা ক্ষতি 
নির্ধারণ করা।
যদি মোট আয় মোট ব্যয়ের থেকে বেশি হয়, তাহলে লাভ 
হবে।



উপসংহার

লাভ ও ক্ষতির হিসাব রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের একটি মূল দিক। 
এটি প্রকল্পের আর্থিক সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের 
সম্ভাবনা মূল্যায়নে সহায়তা করে। সঠিকভাবে লাভ ও ক্ষতির 
হিসাব করতে পারলে বিনিয়োগকারীরা প্রকল্পের কার্যকারিতা 
সম্পর্কে  সঠিক ধারণা পেতে পারেন এবং প্রকল্প পরিচালনা ও 
উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

চ্যাপ্টার ৯: চ্যালেঞ্জ ও সমাধান
রিয়েল এস্টেট ব্যবসা সহজ নয়। এটি সামর্থ্য ও ধৈর্য প্রয়োজন 
করে, কারণ এখানে অনেক চ্যালেঞ্জ ও ঝামেলা সম্মুখীন হতে 

পারে। এই চ্যাপ্টারে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার প্রধান 
চ্যালেঞ্জগুলি এবং তাদের সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

যদি মোট ব্যয় মোট আয়ের থেকে বেশি হয়, তাহলে ক্ষতি 
হবে।



বাজারের অস্থিরতা:

রিয়েল এস্টেট বাজারের অস্থিরতা একটি সাধারণ চ্যালেঞ্জ 
এবং ব্যবসায়ীদের জন্য একটি ধারণা যা বাজারে কাজ করছে 
অথবা কাজ করতে চাই। এটি নিম্নলিখিত উপায়ে মনিবদ্ধ হতে 
পারে:

1. মূল্যের পরিবর্তন: রিয়েল এস্টেট মূল্য প্রবৃদ্ধি ও কমু 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিনিয়োগের নিশ্চিততা উদ্বেগ সৃষ্টি 
করে।

2. ক্রেতা ও বিক্রেতার পরিমাণের সংকট: সার্বজনীন 
অর্থনৈতিক শর্তগুলির অস্থিরতা, যেমন আনুমানিক বেড়ে 



এই অস্থিরতা সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে সামর্থ্য অর্জন করার 
জন্য, ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণের জন্য প্রস্তুততা থাকা 
প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমস্যাগুল

আইনগত ঝামেলা:

রিয়েল এস্টেট ব্যবসা সংক্রান্ত আইনের সঙ্গে মিল না হওয়া 
একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এটি 
প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণে ঘটে:

পড়া বেতন ও বৃদ্ধি, ব্যবসায় উপস্থিতির পরিবর্তন ইত্যাদি 
ক্রেতা ও বিক্রেতার পরিমাণে সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

3. ব্যাংক ঋণের সুবিধা: ঋণের সুবিধা এবং তার শর্তা বলী 
পরিবর্তন পাওয়া এই বাজারের অস্থিরতা উল্লেখযোগ্য 
করে।

4. পরিবর্তনশীল বিনিয়োগ প্রক্রিয়া: রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ 
প্রক্রিয়া অত্যন্ত পরিবর্তনশীল এবং কম্প্লেক্স হতে পারে, যা 
ব্যবসায়ীদের জন্য আশ্রয় অস্ত্র হতে পারে।

1. স্থানীয় আইনের পালিতা: রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ে কোনও 
একটি স্থানীয় আইনের নিয়ামনিয়মের উল্লঙ্ঘন করলে, 
ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব এবং আইনি অবস্থানের দিক থেকে 
ঝামেলা হতে পারে।

2. কর্মকর্তা  ও গ্রাহকের মধ্যে ঝামেলা: রিয়েল এস্টেট ব্যবসা 
সংক্রান্ত যে কোনও প্রকল্পে কর্মকর্তা র এবং গ্রাহকের মধ্যে 



এই চ্যালেঞ্জগুলি সমাধানের জন্য, ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যেমন স্থানীয় আইনের সাথে 
যোগাযোগ, কোম্পানি নীতিমালা পর্যালোচনা এবং গ্রাহকের 
দরজায় যোগাযোগের জন্য প্রস্তুততা থাকা।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৌশল:

বাজারের অস্থিরতা সহ্য করার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন 
হলো বিশেষ কৌশল ও প্রস্তুতি। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 
নিম্নলিখিত কৌশলগুলি গুরুত্ব দেওয়া উচিত:

নিয়মিত ঝামেলা হতে পারে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি 
বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

3. দায়িত্বের কম্প্রেস: রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ে একটি প্রকল্পে 
প্রধানতঃ দায়িত্বের কম্প্রেস সঙ্গে যোগাযোগের জন্য 
প্রয়োজন। অসহজ গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ, ব্যবসা 
নীতি বা আইনের মেলামত সম্পর্কে  ঝামেলা হতে পারে।

1. বাজার গবেষণা: প্রথমত, বাজারের অবস্থা বোঝার জন্য 
নির্ভ রযোগ্য বাজার গবেষণা করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি 
কোম্পানির সাপ্লাই এবং ডিমান্ড দেখা, সাপ্লাই চেইনের 



বাজারের অস্থিরতা সহ্য করতে ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানের সঠিক 
পরিকল্পনা এবং কৌশল প্রয়োজন। বাজারের পরিবর্ত নের 
প্রেক্ষিতে এগুলি প্রতিষ্ঠানের সমর্থকতা এবং ভবিষ্যতের 
পরিবর্তনশীলতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

আইনগত ঝামেলা মোকাবেলায় সঠিক পরামর্শ:

আইনগত ঝামেলা মোকাবেলায় ব্যবসায়ীদের জন্য সঠিক 
পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও অনেক সময় ব্যবসায়ীরা 
আইনের কঠিন প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হতে পারেন, সঠিক পরামর্শ 
সাহায্য করে তাদের সমস্যাগুলি সমাধান করতে। তাই 
নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করা উচিত:

অবস্থা, প্রতিদিনের বাজার অবস্থা, মূল্য পরিবর্তন ইত্যাদি 
সম্পর্কে  বিস্তারিত ধারণা দেয়।

2. বিকল্প পরিকল্পনা: প্রতিষ্ঠানের বাজারের অস্থিরতা 
মোকাবেলায় বিভিন্ন বিকল্প পরিকল্পনা করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি 
প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার পরিবর্তনশীলতা এবং উদারতা 
বানানোর সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতা বজায় 
রাখতে সাহায্য করে।

1. নির্ভ রযোগ্য আইনজীবীর সন্ধান: ব্যবসায়ীরা তাদের 
সমস্যার সাথে সম্পর্কি ত উপযুক্ত আইনজীবীর সন্ধান 
করতে পারেন। সঠিক পরামর্শ পেতে আইনজীবীর 



সঠিক আইনগত পরামর্শ অনুসরণ করে, ব্যবসায়ীরা
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অভিজ্ঞতা, সম্পর্ক , এবং সাফল্যের স্বার্থে নির্ভ রযোগ্য 
আইনজীবী সিলেক্ট করা গুরুত্বপূর্ণ।

2. প্রশ্ন পর্যালোচনা: ব্যবসায়ীরা তাদের সমস্যার সাথে 
সম্পর্কি ত আইনি প্রশ্নগুলি স্বারান্ত করতে সহায়তা করতে 
পারেন। সঠিক পরামর্শ দেওয়ার জন্য, আইনজীবীর সাথে 
স্পষ্টভাবে আপনার প্রশ্নগুলি আলোচনা করা উচিত।

3. আইনগত পরামর্শ গ্রহণ: ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনে 
আইনজীবীর সাথে এক-এক পরামর্শ সেশনে যোগাযোগ 
করতে পারেন। সঠিক পরামর্শ গ্রহণে সমস্যা সমাধানে 
সাহায্য করে এবং ব্যবসার আইনিক সুস্থিরতা বজায় রাখে।



বাংলাদেশের সফল রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের অভিজ্ঞতা:

বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা অত্যন্ত উন্নত এবং 
দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। সফল রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের 
অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত কিছু  গুরুত্বপূর্ণ মূল বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা 
হলো:

1. সুখের বাস্তবায়নের দক্ষতা: সফল রিয়েল এস্টেট 
ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদের জন্য সুখের এবং আরামের 
বাস্তবায়ন সরবরাহ করতে পারেন। তাদের প্রকল্পগুলি 
গ্রাহকের চাহিদার সাথে মিল খুঁজে পাওয়ার দক্ষতা দেখায়।



শিখনীয় পয়েন্ট ও পরামর্শ:

2. বাজার বিশ্লেষণের ক্ষমতা: সফল ব্যবসায়ীরা বাজারের 
পরিসংখ্যান, চালানোর চাহিদা এবং অনুমান করতে 
পারেন। এটি তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যে অনুযায়ী প্রকল্প 
পরিকল্পনা করার সাথে সম্পর্কি ত।

3. নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা: সফল রিয়েল এস্টেট 
ব্যবসায়ীরা তাদের দায়িত্ব ও নৈতিকতা সম্পর্কে  দৃষ্টিকোন 
ধরে রাখেন। তারা গ্রাহকদের আশপাশের সমাজের সাথে 
সম্পর্ক যুক্ত এবং পরিবেশগত দায়িত্ব নেওয়ার চেষ্টা করেন।

1. সম্পদ বিনিময় এবং আর্থিক পরামর্শ: ব্যবসা পরিচালনার 
ক্ষেত্রে সম্পদ বিনিময় এবং আর্থিক পরামর্শ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন মতো সম্পদ বিনিময়ের 
মাধ্যমে ব্যবসায়ের আর্থিক স্থিতির বেসরকারী এবং 
অদলিকারণ অধিকারী হওয়া উচিত।

2. রিয়েল এস্টেট ব্যবসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ: রিয়েল এস্টেট 
ব্যবসা একটি জটিল ক্ষেত্র, যা প্রশিক্ষিত জ্ঞান এবং কৌশল 
প্রয়োজন। ব্যবসায়িক দক্ষতা, বিপণন উপায়, বাজার 
অনুসন্ধান, আর্থিক পরিচিতি, এবং ব্যবসায়িক নজরিকা 
অর্জন করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করুন।



উপরোক্ত পয়েন্টগুলির মাধ্যমে আপনি ব্যবসা করতে সাহায্য 
পেতে পারেন এবং সফলতার পথে অগ্রসর হতে পারেন।

উপসংহার সারসংক্ষেপ:

রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করতে সাফল্যের কৌশল অর্জন করতে 
নিম্নলিখিত প্রধান পরামর্শ মেনে চলুন:

3. স্থানীয় বাজার সম্পর্কে  জ্ঞান অর্জন: সফলতার পথে স্থানীয় 
বাজারের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজারের পরিচিতি, 
স্থানীয় ব্যবসায়িক পরিস্থিতি, আর্থিক পরিচিতি ইত্যাদি 
সম্পর্কে  সঠিক জ্ঞান অর্জন করুন।

1. বিশেষজ্ঞ পরামর্শ অনুসন্ধান করুন: রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ে 
সফল হওয়ার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো কোনো 
বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ নিতে। আপনার যদি বিশেষজ্ঞ না 
থাকে, তবে নিজের সম্পদ ও অবকাঠামো সম্পর্কে  
অনুভবশীল একটি রিয়েল এস্টেট অনুসন্ধান ব্যক্তি 
অনুসন্ধান করুন।

2. ব্যক্তিগত বিতর্কে র পরিহার: রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ে 
ব্যক্তিগত বিতর্ক  সহ্য করা গুরুত্বপূর্ণ। বিতর্ক  সমাধানের 
জন্য বিনিয়োগী, সম্পদদাতা, এবং অধিক একাধিক দলের 
মধ্যে সংলগ্নতা এবং বিপণন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হন।

3. ব্যক্তিগত উদ্দীপনা ও স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য সেট করুন: 
স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য সেট করে এবং ব্যক্তিগত উদ্দীপনা বজায় 



ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা:

এই গাইডটি নতু ন ও পুরনো উভয় উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক 
হবে। প্রতিটি চ্যাপ্টার বিস্তারিত বিবরণ সহ লিখলে, পাঠকরা 
রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় প্রবেশের এবং সফল হওয়ার জন্য 

পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা পাবেন।

রাখুন। এই উদ্দীপনা আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জনে 
সাহায্য করবে।

1. সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্ত নের পরিবর্তন অনুমান করুন: 
রিয়েল এস্টেট বাজার সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্ত নের 
অনুমান করতে হবে। মানুষের পছন্দ, সম্পত্তির মূল্য, স্থানীয় 
বাজারের পরিস্থিতি ইত্যাদি এই পরিবর্ত নের সাথে 
সংক্ষিপ্তসারে সম্পর্কি ত হতে পারে।

2. প্রয়োগক্ষমতা ও নতু ন প্রয়োগের অধিকার মেনে চলুন: 
নতু ন প্রয়োগের অধিকার মেনে চলার জন্য সাবধানতা 
নেওয়া উচিত। নতু ন প্রয়োগ করার জন্য পরীক্ষা এবং 
পরীক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া।




